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কারেমসিওয়ার 
হামিদুল হাসান 


কারেন্সিওয়ারে যা যা থাকছে, 

পর্ব ১৪ করোনা, বাংলাদেশ ও কারেন্সিওয়ার। 
পর্ব ২ সংখ্যার খেলা ও কারেন্সিওয়ার। 

পর্ব ওঃ খাজারিয়দের ইতিহাস ও কারেসিওয়ার। 


পর্ব ৪ঃ ধর্ম ও কারেন্সিওয়ার 


খা উর উর রি উর 


পর্ব ৫ ওয়াহাবী বনাম ইসলাম ও কারেন্সিওয়ার 


দৃথম প্রকাশঃ ২০২১ 
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২ অক্টোবর ২০২৪ হং + ২৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরী 


এই পিডিএফটি স্বত সংরক্ষিত এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। এর কোনো অংশ অনুমতি ব্যাতীত 
পুনরুৎপাদন,প্রতিলিপি করা,আতিকি লাভের জন্য প্রিন্ট করা অথবা অধ্ধের বিনিময়ে আদান-প্রদান 


সম্পুর্ণ নিষেধ।” 


নাসিম আহমাদ (6০4170918/,0111, 12) 
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পর্ব ১ করোনা, বাংলাদেশ ও কারেনিওয়ার। 


বাংলাদেশের ঝুকি এবং আগুয়ান মহাবিপর্যয় নিয়ে লিখব। কিন্তু 
লিখতে গিয়ে মনে হলো এই উপরে উপরে ভাসা ভাসা না লিখে চরম 
সত্যটাই জানিয়ে দেই। কিন্তু সত্য জানা যেমন কঠিন হজম করা 


তাই আগেই বলে দিচ্ছি এই ধারাবাহিকটা সবার জন্য নয়। যারা 
দলীয় কিংবা কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী চশমা 
পরে দুনিয়া দেখে থাকেন তারা দয়া করে এই লেখাগুলো এড়িয়ে 
যাবেন। এই লেখাগুলো তাদের জন্য যারা চিন্তাশীল, ধৈর্যশীল এবং 
যারা সত্যের পুজারী, যারা জানেন সত্যই ধর্ম, সত্যই খোদা, এটা সেই 
সব মানুষের জন্য। 


ঘটনার পিছনে যেমন ঘটনা আছে তার পিছনেও ঘটনা আছে এবং 
তার পিছনেও ঘটনা আছে। এখন যদি কেউ ১ম ঘটনা দেখে ভেবে 
নেয় এটাই সত্য তাহলে বিষয়টা হবে অন্ধের হাতি দেখার মত। 
আবার কেউ যদি তার পিছনের ২য় ঘটনা দেখে ভেবে নেয় যে সত্য 
জেনে গেছে সেটাও পুরোটা জানা হলো না। 


তাই পুরোটা জানতে হলো ধৈর্ধের কোন বিকল্প নেই আর আল্লাহ 
কোরআন পাকে বলেছেন তিনি ধের্ধীলদের সাথে থাকেন। সত্যের 
তরবারি কাউকে বাছ বিচার করে না সবার উপর পড়ে তাই এই 
লেখাগুলো অনেকের বিশ্বাসের উপর চরম আঘাত হানবে। 
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যারা গ্রহন করতে পারবে তারা জ্ঞানী বলেই পারবেন আর যারা 
হজম করতে পারবেন না তারা যে স্তরে আছেন সেখানেই থাকবেন। 
সত্য উলঙ্গ তাই শেষে আপনাকেও উলঙ্গ করে দেবে আর তাতেই 
আপনার মুক্তি। এই লেখাগুলো কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আটকে থাকবে 
না। 


অর্থনীতি, সমরনীতি, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, অংক, 
স্পিপিচুয়ালিটি সব থাকবে। কত পর্বে এটা শেষ হবে সেটাও বলতে 
পারছি না। ছোট বেলায় স্কুলের বেঞ্চে বসে অনেকেই কম্পাস দিয়ে 
বেঞ্চের উপর ফুটো ফুটো করে বিভিন্ন ছবি এঁকেছি। 


লেখাগুলোতে যে সব ইনফরমেশন থাকবে সেগুলো একেকটা সেই 
কম্পাস দিয়ে ফুটো করা বিন্দুর মত। এগুলো এক করেই বিশাল 
ছবিটা আঁকতে হবে। আপনারাও নিজেরা ছবি তৈরী করে নিবেন। 
বিষয়গুলো খুবই জটিল তবে আমি আপ্রান চেষ্টা করব সহজ ভাবে 
উপস্থাপন করতে। 


দেশ, কাল, সীমানায় আটকে থাকবেনা লেখা। আবার বিষয়ের 
কোন ধারাবাহিতাও থাকবে না অনেক সময়। আপনার প্রাসঙ্গিক 
মনে হবে না অনেক সময় তবে ধের্ধ ধরতে পারলে লেখা যথন শেষ 
হবে তখন আর বেহুদা মনে হবে না। 


বিষয়টা এমন না যে এক বসায় সব লেখা যাবে বা বুঝিয়ে বলা 
যাবে। মহা বিশাল কাহিনীর অংশ বাকী সব গল্প। একটার সাথে 
আরেকটা জড়িত সুতোর বুননের মত। কাপড় কত বড় আর সেই 
কাপড়ের ডিজাইন কি শার্ট না শাড়ীর সে আরও ওপরের বিষয়। 


আবার একেকজনের দেখার দৃষ্টভঙ্গিও একেকরকম। আমার 
পর্যবেক্ষণে দেখা যাক কতদুর যাওয়া যায়....বর্তমানে পৃথিবীর এমন 
কোন মানুষ নেই যে অস্বস্তিতে নেই করোনা নিয়ে। মানব জাতীর 
ইতিহাসে এমন সময় আগে আর আসেনি। 


বাপের জন্মে ও কেউ দেখেনি ভাইরাসের কারনে এভাবে পুথিবী 
শুদ্ধ মানুষ গৃহবন্দী। চরম অনিশ্চয়তা চারিদিকে । সামনে কি হবে 
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কেউ বুঝতে পারছে না। না কোন সরকার না কোন সংস্থা, কেউ 
জানে না সামনে কি হবে। কিন্তু এসবই উপসর্গ কিন্তু আসল রোগ 
না। তবে পৃথিবী যে আগের মত আর থাকবে না সেটা একেবারেই 
নিশ্চিত। কিন্তু এর ভিতরেও আরেক যুদ্ধ চলছে আমি সে বিষয়ে 
লিখছি। 


অনেক বড় বড় বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিচ্ছেন যে, করোনা ভাইরাস 
ল্যাবরেটরীতে সৃষ্ট একটি যুদ্ধাস্ত্র। আর যদি এটা যুদ্ধই হয়ে থাকে 
তাহলে এটা হয় চীন শুরু করেছে না হয় আযামেরিকা। তবে এই যুদ্ধ 
যেই শুরু করুক না কেন তা এখন আর তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। 


আর এই করোনার ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে 
করোনা পরবর্তী নতুন এক দুনিয়া আমাদের সামনে এসে দীড়াবে। 
করোনা পরবর্তী সময়ে যা যা হতে পারে, 


১। দুনিয়ার অর্থনীতি নতুন করে গঠিত হবে। বর্তমান অর্থনীতি হলো 
কেইনেসিয়ান অর্থনীতি। অর্থনৈতিক এই মডেল ১৯৩০ সালের 
মহামন্দার পরে প্রয়োগ করা হয় যা আজ অবধি চলে আসছে। তবে 
২০০৮ সালের মন্দার পর এক অর্থে বলতে গেলে গ্লোবাল ফাইন্যান্স 
সিস্টেম একেবারে ধ্বসে পড়েছে। 


পুঁজিবাদীদের হাতে অন্য কোন মডেল না থাকায় ১২ বছর ধরে এই 
মডেল দিয়ে কোনোমতে চালিয়ে আসছিল। কিন্তু করোনা এর পথও 
রুদ্ধ করে দিল। ২০১০ সাল থেকে আ্যামেরিকার ফেডারেল ব্যাংক 
মোট ৯০০ বিলিয়িন ডলার ছাপিয়েছে। 


কিন্তু করোনা আক্রমণের পরের এক সপ্তাহেই ডলার ছাপিয়েছে ১ 
ন্রিলিয়ন ডলার! বেকার হয়েছে ৪০ লাখের বেশী মানুষ। ট্রাম্প এক 
দিকে চাচ্ছে 22) দখলে নিতে আর 10 চাচ্ছে ট্রাম্পকে ক্ষমতচ্যুত 
করতে। অবস্থা যাই হোক না কেন, করোনার পর সৃষ্ট হবে নতুন অর্থ 
ব্যবস্থা! 
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এখন প্রশ্ন আসে সেই অর্থনীতি কিসের ভিত্তিতে হবে? বণ্টন নীতি 
নাকি সম্পদকে গচ্ছিত করার নীতি? মুসলমানগণ যদি শক্তিশালী 


হত তাহলে এটা অনেক বড় একটা সুযোগ ছিল নতুন অর্থনীতিকে 
ইসলামী অর্থনীতির আলোকে সাজানোর। 


২। পরাশক্তিদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। তবে এই যুদ্ধে যেই জিতুক 
মূল চাপ এসে পড়বে ভঙ্গুর দেশ সমূহের উপর। তথা এই যুদ্ধে 
পরাজিত দেশ এই দুর্বল ও ভঙ্গুর দেশ সমূহ থেকে সম্পদ লুণ্ঠন 
করে অতীতের মতই তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। 
আর সম্পদ সমৃদ্ধ ও ভঙ্গুর দেশ সমূহ কোন গুলো? এক কথায় 


উত্তর মুসলিম দেশ সমূহ! 


সকল সম্পদে ভরপুর এই দেশ সমূহ। যদি মুসলমানগণ নিজেদের 
সম্পদকে রক্ষা করার জন্য এখনি প্রস্তুতি নিতে শুরু করে তাহলে 
আগামীতে মুসলমানরাই হবে বিশ্বের অনুঘটক। আর যদি না পারে 
তাহলে আরও যে কত দিন মার খেতে হবে তা আল্লাহ জানেন। 


৩। ধর্মকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিবে কারণ তথাকথিত 
আলেমদের অযাচিত কথা বার্তার কারণে ধর্ম ব্যাপকভাবে গ্রহণ 
যোগ্যতা হারাবে। একটি মাত্র টিকার কাছে হেরে যাবে দ্বীন। যদি এই 
সকল মহামারীর ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, 
খৃষ্টান ধর্ম কিভাবে মানুষের কাছে তার গ্রহণ যোগ্যতা হারিয়েছিল। 
যার ফলে মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ভাষা 
ব্যবহার করা হয় সেটাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। 


৪1 শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। কারণ পরিবতিত বিশ্ব 
পরিস্থিতিতে এই বেকার তৈরির কারখানা আর কেউ চালাতে চাইবে 
না। যার ফলে নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থা আসবে। আসুন ঘরে বসে 
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অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই সকল বিষয় নিয়েও চিন্তা করি কই 
পাওয়া গেল এই সব রোমান্টিক বিষয় বাদ দিলে বিশ্বকে ডকন্ট্রিনাল 
দৃষ্টি কোন থেকে বিবেচনা করার জন্য করোনার পেছনে কি ঘটছে 
তা দেখার চেষ্টা করি।। 


কারেন্সি যুদ্ধ নিয়ে লিখব যেটা কিনা আসল যুদ্ধ। আজকের 
লেখাটা অনেকের মাথার উপর দিয়ে যাবে কিন্তু ঘটনার পিছনের 
বিষয়টা আসলে এরকমই জটিল এবং হতবিহ্বলকর, কিছু করার 
নেই যদি কেউ না বুঝতে পারে। আজকের করোনা কিংবা 
লকডাউন অনেকদিনের প্রস্তুতির অংশ যেটা পুর্ব পরিকল্পিত একটি 
স্ক্রিপ্ট। এখানেও দুটি প্রতিপক্ষ যা সব সময়ই ছিল। 


এই দুই প্রতিপক্ষের শুরু সেই আদমের দুই সন্তান হাবিল আর 
কাবিলে কে দিয়ে। চেহারা আর আকৃতি বদল হয়েছে কিন্তু 
খেলোয়াড় সেই দুই। সবসময়ই তাই। দুই অদৃশ্য শক্তির লড়াই আর 
মানুষ হলো সেই দুই শক্তির বাস্তব প্রতিনিধি বা 10/9102| 
/50068191091 এটাও একটা ফাল্ডামেন্টাল ল জগতের। 


কারেন্সিওয়ার আসলে কি? কিভাবে শুরু? কারা এর খেলোয়াড়? 


এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন জেনে নিলে, পরে ঘটনাগুলো (ডটগুলো) 
সচেতন ভাবে জোড়া দিতে সুবিধা হবে এবং যা দিয়ে একটা পূর্নাঙ্গ 
চেহারা বানানো যাবে যা আমার উদ্দেশ্য। 


আমরা এখন যে কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করি। তার আগে আরেকটি 
মুদ্রার প্রচলন ছিল যেটা গত শতাব্দীতেও ছিল বেশকিছু স্থানে। 


৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম নেয়া এই পুরাতন মুদ্রা একচেটিয়া ভাবে 
সারাবিশ্বে ১৯ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তার ছিল এবং এখনো আছে কিন্তু 
আড়ালে । তাহলে এই খেলায় পুরাতন একটি দল বা শক্তি আছে 
যারা এক পক্ষ আর একটা দল যেটা পৃথিবীর এখনকার সমস্ত 
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কারেন্সি (৩টা দেশ বাদে, নাম গুলো পরে বলছি) এবং ব্যাংকিং 
একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রন করে তারা এক পক্ষ। 


তাহলে আমরা দুইটা পক্ষ পেয়ে গেলাম। একটা পক্ষ পুরাতন আর 
একটা নতুন। এবার দেখে নেয়া যাক পুরাতন পদ্ধতি যেটা প্রায় দেড় 
হাজার বছর পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করেছে সেটা কেমন আর 
এখনকার কারেন্সি কেমন। 


কি এদের ব্যবধান আর এদের শক্রতাই বা এতটা ভয়ঙ্কর কেন যার 
অসহায় নিরীহ মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে ভাইরাস দিয়ে গ্যাস 
দিয়ে মেরে ফেলাও মাছি মারার মতন? এটা আসলেই কারেন্সি যুদ্ধ 
নাকি এর ভিতরেও অন্য কিছু আছে যার জন্য পরমাণু বোমা দিয়ে 
পুথিবী ধ্বংস করতেও এরা পিছপা না? ভিতরের বিষয়ে পরে আসি 
আগে উপরের টার আলোচনা শেষ করি। 


বলছিলাম দুই পক্ষের কারেন্সি যুদ্ধ টার স্বরূপ নিয়ে। আর এর পক্ষ 
নিয়ে। শুরু করছি প্রথম পক্ষ আর তাদের কারেন্সি সিস্টেম নিয়ে 
যেটা অলমোষ্ট ১৪০০ বছর পুরো দুনিয়া জুড়ে একচেটিয়া ব্যবহৃত 
হয়েছে। অনেকেই জানেনা কেন জিসাস' (আঃ) কে ইহুদীরা মানেনি 
অথচ তিনি ইহুদীদেরই নবী ছিলেন। এই কারেন্সি যুদ্ধের শুরুটা 
এখান থেকেই। 


অনেকেই ভাবতে পারে আমি ইচ্ছা করেই ধর্ম টেনে আনছি কিন্তু ধর্ম 
যেখানে নিজেই ওতোপ্রতভাবে জড়িত সেখানে আমার কিছু করার 
নেই। জেসাস যেদিন নাজারন থেকে জেরুযালেমে প্রথম আসলেন 
তিনি দেখলেন আল আকসা মসজিদের ভিতর এলিট ইহুদীরা 
টেবিল সাজিয়ে বসে সুদের ব্যবসা করছে। জিসাস সেটা দেখেই 
টেবিল উল্টে দিয়ে বললেন এখন থেকে এসব আর চলবে না। 
সুদের ব্যবসা আজ থেকে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। 


1 জিসাস অর্থাৎ ইসা (আঃ) কে ইহুদিরা জিসাস নামে সম্বোধন করে থাকে। 
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এতে এলিট ইহুদীরা ক্ষেপে গেল। তারা জিসাস কে শুধু অস্বীকার 
করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা জিসাসের বিরুদ্ধে যত রকম পথ আছে সব 
পথে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। ইহুদীরা তখন ছিল রোমানদের 
কলোনী। রোমান গভর্নর 18105 70171105 112115 ছিলেন স্থানীয় 
শাসক। ইহুদীরা প্রথমে তার কাছে গিয়ে জিসাসের বিরুদ্ধে নালিশ 
করল যে, ভন্ড নবী জিসাস ইহুদীদের ভড়কাচ্ছে এই বলে যে তারা 
রোমানদের কে আর কর দেবে না। 


এখন রোমানরা ঘদি কর নিতে চায় তাহলে জিসাস কে শায়েস্তা 
করা লাগবে। রোমান গভর্নর সব কিছু খোজ নিয়ে দেখলেন যে 
যেসব ইহুদীরা নালিশ করেছিল জিসাসের বিরুদ্ধে তারা আসলে 
ডাহা মিথ্যাবাদী। সে যখন ইহুদীদের বলল যে তাদের কথা সঠিক 
নয় তখন এলিট ইহুদীরা আরো বেঁকে বসল এবং রোমানদের 
বিরুদ্ধে গন অসন্তোষ আর বিদ্রোহের হুমকি দিয়ে বসলা। 


অবস্থা বেগতিক দেখে রোমান অফিসিয়ালরা ইহুদীদের দাবী মেনে 
নিল। এরপরের ইতিহাস মোটামুটি সবার জানা যে জিসাসের ভাগ্যে 
কি হয়েছে। জিসাস বা ইসা (আঃ) শুধু নিষেধ করেছিলেন কিন্তু এর 
বদলে কোন ধরনের অর্থনীতি চালু হবে তার দিকনির্দেশনা তিনি 
দিয়ে যেতে পারেননি কিন্তু তিনি বলে গিয়েছিলেন (দেখুন বাইবেল 
জন ১৬: ১২-১৬) যে, আমি তোমাদেরকে বাকী কিছু জানাতে 
পারলাম না কারন আমি বললেও তোমরা এখন বুঝবে না। আমি 
গেলে তাকে পাঠিয়ে দেব যে হবে সত্যের বাহক। সে নিজে থেকে 
কিছু বলবে না, সে যা শুনবে (ওহি) তাই বলবে, এবং সে আমার 
প্রশংসা করবে। 


এরপর আরও ৫০০ বছর চলে গেছে কিন্তু জিসাস যার কথা 
বলেছিল সে আসেনি। মানুষ ইহুদীদের সুদভিত্তিক অর্থনীতিকেই 
মেনে চলেছে উপায় না দেখে। এইটুকু পর্যন্ত এখন মনে রাখলেই 
হবে। এতক্ষন পর্যন্ত ১৫০০ থেকে ২০০০ হাজার বছর মানে মোট 
৫০০ বছরের গল্প বললাম। এবার আরো পিছনে যাই। তাহলে আমি 
যে ছবি টা আঁকছি সেটা আরো পরিস্কার হবে। 
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পরে আবার এখানে ফিরে আসব। এবং বাকি গল্প এখান থেকেই 
শুরু করে শেষ করব। 


যদি বলি এই যুদ্ধটা আসলে ৬ হাজার বছরেরর পুরোনো তাহলে 
হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এখনকার যুদ্ধের শুরু কিন্তু 
আসলেও তাই। শুধু চেহারা বদলে গেছে। 


মায়ান অধিবাসীরা খুব জ্ঞানী ছিল যাদের প্রায় ৫ হাজার বছরের 
পুরনো সভ্যতা যা স্পেনীয় রা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। সেই 
মায়ানদের একটি ক্যালেন্ডার ছিল যেখানে ৬ হাজার বছরের হিসাব 
দেয়া ছিল। ক্যালেন্ডার ২০১২ সাল অবধি এসে থেমে গেছে। 


এরপর আর নেই। কারন তারা বিশ্বাস করত প্রতি ৬ হাজার বছর 
পর পৃথিবী আরেকটা নতুন সিস্টেমে নতুন ভাবে শুরু হবে। শেষ 
নবী মুহাম্মাদ (সা: )এর অনেক হাদিস আছে যা এরকমই ইঙ্গিত 
দিয়েছেন আরো বিস্তারিত ভাবে। হিন্দুদের পুরানে ও সব যুগ কে ৪ 
ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে যেটা অনেকেই জানে। সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর, কলি। 


সত্য যুগে সত্য ১০০ ভাগ বিজয়ী হবে। 
ত্রেতা যুগে সত্য ৭৫% জয়ী হবে আর মিথ্যা জয়ী হবে। 
বাকি ২৫% * (দুই পক্ষের ফাইট শুরু), 


দ্বাপর যুগে ৫০%-৫০%। আর কলি যুগে বা অন্ধকার যুগে মিথ্যা 
৭৫%-১০০% জয়ী হবে। 


আর এটা কলি যুগের শেষ ধাপ বা শেষ কিনারা। কারো যদি সন্দেহ 
কিছু থাকে তাহলে আসেপাশে একটু নজর দিলেই পরিস্কার হয়ে 
যাবে কিভাবে মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো হচ্ছে আর অযোগ্যরা 
যোগ্য দের ভমিনেট করছে। উদাহরণ হাজারটা দিয়ে লেখা লক্বা 
করার দরকার নেই যারা বুঝদার তারা বুঝে গেছে। 
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এতো গেল স্পিরিচুয়াল ফাইট এবার আসি বস্তবাদে। যারা জানে না 
তাদেরকে বলে দেয়া ভাল যে কোন কিছুর ফিজিক্যাল এপিয়ারেন্স 
হওয়ার আগে তার স্পিরিচুয়াল এপিয়ারেন্স জরুরী। এটা 
আরেকটা ল এই জগতের। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমরা 
যখন কোন কাজ করি তখন তার আগে চিন্তা করি। 


এই যে চিন্তা বা মনোজগতে কোন কিছু সাজানো সেটাই 
স্পিরিচুয়াল এপিয়ারেন্স। দুই পক্ষের আসল যুদ্ধটা আসলে এইখান 
থেকেই শুরু। কোয়ান্টাম সাইন্স বলে বস্তজগত হলো শক্তি বা 
এনার্জির লো ভাইব্রেশন। বস্তুজগত বলে আসলে কিছু নেই। 
পুরোটাই ইলুশন বা মায়া। পুরো জগতটাই এনার্জি বা শক্তি। শক্তির 
নিত্যতার সূত্র অনুযায়ী শক্তির সৃষ্টিও নেই ধ্বংসও নেই শুধু রূপ 
পরিবর্তন হয়। 


এক্সারসাইজ করলে কি লাভ আর না করলে কি ক্ষতি সেটা কম 
বেশী সবাই জানে। কিন্তু মেডিটেশন, নামাজ, ইয়োগা অথবা জিকির 
না করলে কি হবে সেটা বলছি। আগেই বলেছি করোনা ল্যাবে 
বানানো একটি বায়ো উয়েপন। এটা এমনি এমনি বানিয়ে বাজারে 
ছেড়ে দেয়নি। বা এটাই শেষ অস্ত্র নয় যেটা আমাদের উপর প্রয়োগ 
করা হবে। 


এবার মুল আলোচনায় যাওয়া যাক আসলে আক্রমনটা কি 
উদ্দেশ্যে এবং কিভাবে ও কোথায় কোথায় এর নিশানা। এই তিনটা 
প্রশ্নের উত্তর যতটা সংক্ষেপে এবং সহজভাবে দেয়া যায় তার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে আগেই বলে নেয়া ভাল। 


এই জগতটা আমরা যেভাবে দেখি সেটা মোটেও এরকম না। এখানে 
প্রতিটি বস্ত, প্রতিটি অণু পরমাণু, প্রতিটি ঘটনা একে অপরের সাথে 
অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত। সেপারেটনেস বা ইন্ড্রভিডিয়ালিজম হলো 
ইলুশন। যারা নিজেদের আলাদা ভাবে সবার থেকে, তারা হলো এই 
পৃথিবীর সবথেকে নিম্ন শ্রেণীর আহাম্মক। আর এই জগতকে ভুল 
ভাবে দেখার খেসারত হলো আমাদের এত কষ্ট, এত অশান্তি। 
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এক কথায় বলতে গেলে ৯৯.৯৯% ভাগ মানুষই চিরকাল অজ্ঞতায় 
বসবাস করে। খুব সৌভাগ্যবান তারা যারা এই অজ্ঞতার বাইরে 
বসবাস করে বা যারা অন্তত এটুকু বুঝতে পারে যে, সামথিং ইজ রং 
এবং খোজ করে এই ইলুশনের বাইরের পথ। বলা বাহুল্য যে আমার 
সব লেখাই তাদের জন্য যারা 99919" বা “খোঁজক" এবং ওপেন 
মাইন্ডেড বা” দেখক ”। 


আমি চাইনা এমন কেউ আমার লেখা পড়ুক যারা কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন বা লিমিটেড মাইন্ডেড বা “মোদক"“( যারা দুনিয়ার নেশায় 
আচ্ছন্ন)। কিছুই বুঝবে না উল্টা বিতর্ক করবে। নবী রাসুল এদের 
সাথে পারেনি তো আমি কোথাকার হাতি ঘোড়া। 


এই মহাবিশ্ব একটি একক সিস্টেমে চলে। অনেকটা অপারেটিং 
সিস্টেমের মত। বেশীর ভাগ মানুষই ইউজার কিন্ত যারা প্রোগ্রামার 
তারা সিস্টেম যেমন 17901 করতে পারে তেমনি স্বাধীনভাবে প্রোগ্রাম 
লিখে নিজের মত করে অপারেট করতে পারে। 


৯০ এর দশকের শুরুতে যখন কম্পিউটার হাতে এলো তখন আমরা 
কম্পিউটার চালাতে 095 এ প্রোগ্রাম লিখে কম্পিউটারে ঢুকতাম, 
পরে বিল গেটস আ্াপল এর ইন্টারফেস ডিজাইন নকল করে 
ইউজার ফ্রেন্ডলি অপারেটিং সিস্টেম বানালো মানে ক্লিক করেই 
ভিতরে ঢুকে কাজ করার ইন্টারফেস যেটা আমরা সবাই এখন 
ইউজ করি। 


অনেকটা তেমনি এই মহাবিশাল কল্পনার অতীত মহাবিশ্বও একটি 
একক অপারেটিং সিস্টেমে চলে। কম্পিউটার যেমন ।71810/915 
৪70 $00//916 এর কম্বিনেশনে চলে এই মহাবিশ্ব তেমনি দৃশ্যমান 
এবং অদৃশ্যমান এর কম্িনেশন। 


দৃশ্যমান জগত অদৃশ্যমান জগতের এক ভাগ। বাকি ৯৯ ভাগ 
জগতই অদৃশ্য বা আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। তার মানে এই না যে 
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যা দেখিনা তা নেই। এর মানে এই যে দৃশ্যমান গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি 
সবকিছু বস্তভরের মাত্র এক ভাগ এবং বাকি ৯৯ ভাগ অদৃশ্য। এবার 
দেখে নেয়া যাক বস্তজগত বলে যে জগতে আমরা বসবাস করছি 
সেটার আসল স্বরূপ কি? বিজ্ঞান কি বলে আর নবী রাসুলের বা 
অবতারদের শিক্ষা কি বলে? 


কোয়ান্টাম সাইন্স হলো সাইন্সের সবথেকে আধুনিক আবিস্কার যা 
নেচারাল ফিজিক্স এর সব সুত্রকে উল্টে দিয়ে বিজ্ঞানীদের চুল 
ছিড়তে বাধ্য করেছে এবং করে যাচ্ছে এবং আগামীতেও করবে। 
কোয়ান্টাম সাইন্স বলে, বস্তজগত বলে কিছু নেই। 


পুরোটাই ইলুশন। এনার্জির সবথেকে লো ভাইব্রেশনটাই হলো 
বস্তজগত। এবার দেখি ধর্মকি বলে। আমরা যদি সনাতন ধর্মের 
পুরাতন সংস্করনে যাই তাহলে দেখব সেখানে বলা আছে পুরা 
জগতটাই মায়া, ভ্রম। এবার দেখি সনাতন ধর্মের সবথেকে আধুনিক 
ও সবশেষ সংস্করন কোরআনে কি বলা আছে। 


অনেকে হয়ত নাক সিটকাবে যে ইসলামকে সনাতন ধর্মের 
আধুনিক ও সবশেষ সংস্করন কেন বলছি। সূরা রূম ৩০-৩০ আয়াত 
পড়ে নিন। তারপরেও না বুঝলে কিছু করার নেই। পরে হয়ত 
কোনদিন বুঝিয়ে লিখব যদি মুড আসে কিন্ত এখন এই পেঁচালে 
যাবার মোটেও ইচ্ছা নেই। 


তো মহান সৃষ্টিকর্তা তার সবশেষ কিতাবে বলে ছেন, “দুনিয়ার জীবন 
ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।“( ৩:১৮৫) 


তিনি আরও বলেছেন, 
আমি সুষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। [সূরা তীন ৯৫:৪ ] 
০০1৬০ 039১0 74 


অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। [ সূরা তীন ৯৫:৫] 
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তাহলে কি মিলল এবং প্রমান কি হলো কোয়ান্টাম সাইন্সের সবশেষ 
জ্ঞান এর সাথে হাজার হাজার বছরের পুরাতন জ্ঞানের? এখানে 
নীচ থেকে নীচে মানেই বস্ত জগত। যেটা এনার্জির লো ভাইব্রেশন। 
তো কথা উঠতে পারে কোয়ান্টাম সাইন্স তো বলে বস্তজগত বলে 
কিছু নেই পুরোটাই ইলুশন এবং আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই? 
অস্তিত্বে শুধু একটাই চেতনার অস্তিত্ব। শুধুই এনার্জি বা শক্তি। 


এবং শক্তির নিত্যতার সূত্র অনুযায়ী শক্তির জন্মও নেই ধ্বংসও নেই 
শুধু রূপ পরিবর্তিত হয়। 


তাহলে ধর্ম কি বলে? রাসূল (সাঃ) এক হাদিসে বলেছেন, 


“মানুষ সবাই ঘুমাচ্ছে, তারা সেইদিন জাগবে যেদিন তাদের মৃত্যু হবে।” 


এই একটি হাদিসের উপলক্ধী যার হবে তার জীবন আমুল বদলে 

যাবে। আমি খুবই অল্প করে বুঝিয়ে দিচ্ছি নাহলে হজম হবে না বা 
কেউ নিতেও পারবেনা চরম সত্য। এইটা জীবনের সবথেকে বড় 

বিস্ময় এবং সত্য। মৃত্যু যেমন চরম সত্য কিন্তু আমরা কেউই তা 

মেনে নিতে শিখিনি এটাও তেমনি। 


যখন আমরা স্ব দেখি তখন কোন বাঘ যদি আমাদের তাড়া করে 
তখন আমরা দৌড়াই, যদি আমাদের কামড়ে দেয় তখন আমরা 
পেইন ফিল করি এমন কি ব্যাথায় কান্নাকাটিও করি। 


এমনকি কান্নার দমকে বিছানা বালিশ ভিজিয়ে ফেলি, কান্নার 
দমকে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু ঘুম ভাঙা মাত্রই বুঝে ফেলি. ওহ ওইটা 
একটা স্বপ্ন ছিল। তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি। না স্বপ্নের 
জন্য টেনশন থাকে না পাত্তা দেয়ার টাইম থাকে। 


কিন্তু যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন পৃথিবীর কোন মানুষ কি 

একবারো বুঝতে পারে যে ওই বাঘের কোন অস্তিত্ব নেই! আর বাঘ 

আমাকে কামড়েও দিচ্ছে না তাড়াও করছে না, তাই পেইন অনুভব 

করার কোন কারন নেই বা দৌড়ানোর দরকার নেই! না পৃথিবীর 

কেউ এটা বুঝতে পারে না যখন স্বপ্ দেখে। আমাদের এই যে জীবন 
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এটাও স্বপ্ন। কিন্তু আমাদের বোঝার সাধ্য নেই। কারন আমরা 
ঘুমিয়ে আছি। রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, “মরার আগে মরে যাও”। 


মানে মৃত্যু আসার আগেই জেগে ওঠো। 
পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 


তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে রণ করো না 
(৩:১০২)। 


আরবী শব্দ “মুসলিম” এর অর্থ “যে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে 
আত্মসমর্পনকারী”। কোন মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলেই সে মুসলিম 
নয় বা কারো আরবী নাম মুসলিম হবার কোন শর্ত নয় যতক্ষন না 
সে আল্লাহর কাছে বা আল্লাহর আইনের কাছে বা প্রকৃতি যেমন 
তাওহিদে বসবাস করছে বা 90101155101 0িণা। আছে সেরকম 
ভাবে জীবন যাপন না করে। মানে নিজের নফস বা ইগোকে 
পুরোপুরি কতল করার নামই ইসলাম। এবং যারা করে তারা সবাই 
মুসলিম। 


এ কারনে যারা যোগী বা সেইন্ট বা সুফী যেই হোক না কেন সে যে 
জায়গারই হোক না কেন যে ধর্মেরই হোক না কেন সবাই মুসলিম। 
কারন তারা সবাই আত্বসমর্পনকারী। বছরের পর বছর ধরে কঠোর 
সাধনার দ্বারা মৃত্যুর আগেই মৃত্যু বরন করে নিয়েছে। আর এই 
সিস্টেম এই আইন পৃথিবীর আদিকাল থেকেই চলে আসছে। কোন 
আরবীয় বা ভারতীয় বা মিশরীয়দের জন্য বিশেষ বরাদ্দ নেই। এক 
শ্রেণীর তথাকথিত সুশিক্ষিত নিন্ন জ্ঞানের বলদ আছে যারা জাত 
পাত দেশ ভাষা নিয়ে বাগাড়ম্বর করে অথচ কোরআনে এসব 
লোকদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। 


এখন আসি সাবমিশন ফরমে না গেলে কি হবে। রাসূল (সাঃ) 
বলেছেন, যে এপারে অন্ধ সে ওপারেও অন্ধ। মানে এই ইলুশনের 
জগত থেকে সে কোনদিন মুক্তি পাবে না। কেন পাবেনা? কারন সে 
নিজেই এই ইলুশন কে ভালবেসেছে তাই। যে যা ভালবাসবে হাশর 
তার সাথেই হবে। 
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আর আল্লাহ কারো ব্যাক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনা। এই 
নফসকে আত্বসমর্পন না করানোর নামই হলো শিরক। আল্লাহ 
বলেছেন তিনি চাইলে সব অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু শিরক 
ক্ষমা করবেন না। কেন? 


এবার আসি এতবড় ডুমিকা কেন দিলাম? করোনা বা কারেন্সি ওয়ারের সাথে 
এর কিসের লেনদেন? 


আগেই বলেছিলাম করোনা একটা হুদ্ধান্ত্র এবং এটা আমাদের 
উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং আগেও বহু বহু বার এরকম 
হয়েছে কিন্তু যারা করেছে তারা ধরাছোয়ার বাইরে থেকে গেছে 
সবসময়। যারা 8180114801০ এর বিষয়ে অল্প বিস্তর জানে তারা 
সহজে বুঝে যাবে এই জ্ঞানটা হলো নিষিদ্ধ জ্ঞান এবং এরাই হলো 
সেই 01001911161 যাদেরকে আল্লাহ তার সিস্টেমকে সীমিতভাবে 
1801 করার সুযোগ ও স্বাধীনতা দান করেছেন। আর আমাদেরকেও 
উনি দিয়েছেন সর্বোচ্চ জ্ঞান যা দ্বারা আমরা শুধু এইসব 118019 কে 
প্রতিহত নয বরং পুরো 011/21581 01021901709 59551 কে 
অপারেট করতে পারি এবং নিজের ইচ্ছামত 10100181116 করতে 
পারি। 


এবং আদম সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ ফেরেস্তাদের বলেছেন , “আমি 
দুনিয়ায় খলিফা বা প্রতিনিধি সৃস্টি করতে যাচ্ছি। এই খলিফা 
মানেই হলো মানুষ এবং খলিফা মানেই হলো এই মহাবিশাল 
সিস্টেমকে শুধু ইউজ বা অপারেট করাই নয় বরং নিজের মত করে 
নিজের জান্নাত বা সিস্টেম বানিয়ে নেওয়া ক্ষমতার অধিকারী। 


কেউ কি কখনো দেখেছে যে চাদ, সূর্য ভিন্ন দিক থেকে উদয় হতে? 
বা দেরী করে আলসেমি করতে? কিংবা পানিকে তাপ দিলে পানি 
বাস্প না হয়ে পানি হয়েই বসে থাকতে? অথবা কাঠাল গাছে আম 
ধরতে? অথবা নদীর পানি উজানে বইতে? অথবা গাধা হাতির 
বাচ্চার জন্ম দিতে? না এটা কেউই দেখেনি। 


কারন সব কিছু তার নির্ধারিত ব্যবস্থায় চলমান। কারো তার 
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নির্ধারিত ব্যবস্থার বাইরে যাবার এক চুল সম্ভাবনা নেই। আর 
এটাকেই কোরআনের ভাষায় বলে 'তাওহীদ'। জগতের সবকিছুই 
90101199101 00াণা। এ আছে। এটাকেই বলে 01817935. শুধু 
মানুষের খুবই সীমিত ইচ্ছাশক্তি আছে, (এটাও একটা ইলুশন) 
চাইলে সে 90011155101 00]া। এ থাকতে পারে বা 017917955 এ 
মিশে যেতে পারে বা ডুয়ালিটি বা শিরক এ বসবাস করতে পারে। 
মোল্লারা যেটাকে শিরক বলে সেটা খুবই সম্তা এবং স্হুল। বস্তত, 
নিজের ইচ্ছাতে চলাটাই শিরক। বা যতদিন নফস বা ইগোকে সে 
আত্মসমর্পন না করাবে ততদিন সে শিরক এ ডুবে থাকবে। 


তাহলে এটা দীড়াল যে, এই জগত যেটাকে আমরা ধ্যান জ্ঞান মনে 
করছি তার পুরোটাই ধোঁকা। আর এই ধোঁকাটাই হলো সবথেকে বড় 
পরীক্ষা। এই ধোঁকা কবে থেকে শুরু? সে অনেক পুরাতন গল্প। 


কিন্তু এই ধোকাতে যাতে আমরা আটকে থাকি তার জন্য একটা 
শক্তি অনেক দিন ধরেই কাজ করছে। আর একটা শক্তি আছে যেটা 
আমাদের আহবান করছে এই ধোঁকা থেকে বের হবার জন্য। যে 
শক্তি আমাদেরকে আটকে রাখছে সে শক্তিটাই হলো ।18901511 এই 
শক্তিটাকে অনেকেই 91901148010 বলে জানে। 


এখন যে সংস্করন চলছে এইটা মোটামুটি ৫ হাজার বছরের পুরাতন 
বিদ্যা। ডেভেলপ হইতে হইতে বিশাল মহিরূহ হয়ে গেছে। বেশ কিছু 
মানুষ আছে যারা এই শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে। এদের পরিচয় 
আমি আরকেটি লেখাতে লিখব। এখানে শুধু এটাই বলব। টোটকা 
না মানলে কি হবে। 


করোনার পর আসবে ৫জি টেকনোলজি এবং এআই টেকনোলজি 
বা আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স। ৫জি (5০) একটা মিলিটারী 
ওয়েপন। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এতই ছোট যে এর 990949170/ আমাদের 
9191 যে 76009170/ ইউজ করে তার সাথে মিলে যায়। 
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মিললে কি হবে? একটা ৫জি টাওয়ারের আওতার ভিতর যত মানুষ 
বসবাস করবে তাদের মেন্টাল সিচুয়েশন নিয়ন্ত্রন করা ডাল ভাতের 
মতন হয়ে যাবে। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি, একটা সিলেকটেড 
এরিয়ার মানুষদের কে খুব সহজে 79049170/ এর মাধ্যমে 
উত্তেজিত করা যাবে। ওই মানুষগুলো বিনা কারনে কেন উত্তেজিত 
হবে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবেনা। 


কেউ গাল দিলে বা বাজে বিহেভ করলে সাধারনত আমরা 
উত্তেজিত হই কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কিছুই ঘটবে না কিন্তু মানুষ 
উত্তেজিত হয়ে রায়ট, ভাওচুর, সুইসাইড, যুদ্ধ যেকোন কিছুই করা 
সম্ভব। চায়না কোম্পানী হুয়াওয়ে পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান ৫জি 
টেকনোলজি প্রোভাইডার এবং বিশ্বের বেশীরভাগ দেশের সাথেই 
অলরেডী এই কোম্পানীর চুক্তি হয়ে গিয়েছে ট্রাম্প নিঃসন্দেহে 
পাগল কিন্তু এক্ষেত্রে সে হুয়াওয়ে কে ঠেকানোর জন্য হুয়াওয়ে কে 
3/খ করে শেষ রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। 


এবং ইউরোপের দেশ গুলো থেকে হুয়াওয়েকে বের করে দেবার 
জন্য হুমকি ধামকি অব্যাহত আছে। কিন্তু আমেরিকা এখন নিজেই 
করোনার সবথেকে বড় হামলার শিকার অতএব হুয়াওকে বা 
চীনকে ঠেকানো সম্ভব না এই মুহুর্তে। এবং এই টেকনোলজি চীনের 
হাতেও শেষ অবধি থাকবে না। সে আরেক গল্প। 


মোদ্দা কথা হলো। যারা নিজেদের ভাইব্রেশনকে হাই রাখতে সচেষ্ট 
হবে মেডিটেশন, ইয়োগা, নামাজ, জিকির দ্বারা তাদের সামনের 
দিনের টিকে যাবার সম্ভাবনা বেশী। সারভাইভাল ফর দি ফিটেষ্ট 
মানে যোগ্যরা টিকে যাবে আর অযোগ্যরা ভেড়ার পালের অংশীদার 
হবে। যাদের কাছে এটা গালগপ্প মনে হচ্ছে তারা 11//৭১ সম্পর্কে 
09০9০015 55810 দিয়ে দেখতে পারে যে টেকনোলজি দিয়ে কিভাবে 
আবহাওয়ার পরিবর্তন করা হচ্ছে দেড় দশক ধরে। কেন 019171081| 
ছড়ানো হচ্ছে পৃথিবীর উপরের বাতাসে। 


যেটা হলো 7/ &/1. এই দুটো হলো বেরিয়াম আর এলুমিনিয়ামের 
সাংকেতিক নাম। এবার এই দুটো যোগ করলেই হয় ৪// আর এই 
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9//_ হলো সেই শয়তানের মুর্তির নাম যার পুজা তারা করে আজ 
৬ হাজার বছর ধরে। ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের সামনে, 
ভ্যাটিকানে, ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, মিশরে যে ওবেলিস্ক ( খাড়া সিমেন্টের 
টাওয়ার) আছে সেটাই হলো 18/1 এর লিঙ্গ। 


এই লেখাতে শুধু এটুকুই লিখলাম কেন এখন থেকে কিভাবে 
নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে কারন শক্র এখানে অদৃশ্য। লেখাটা বড় 
না করলে সামনের ছবিটা ভয়াবহতা বা গুরুত্ব বোঝানো কষ্টকর 
হয়ে যেত। 


পর্ব ২৪ সংখ্যার খেলা ও কারেস্সিওয়ার 


আইনষ্টাইনকে সাংবাদিকরা একবার মজা করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 
কেমন লাগে পৃথিবীর সবথেকে মেধাবী হয়ে জীবনযাপন করতে? 
জিজ্ঞাসা করে দেখ কেমন লাগে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের স্কুল 
কলেজ ইউনিভার্সিটির পাঠ্য পুস্তকে নিকোলা তেসলার নাম পাইনি। 
শুধু আমরা না অধিকাংশ দেশের স্টুডেন্ট তার নাম শুনেনি, কারন 
তার নাম ইচ্ছা করেই জানতে দেয়া হয়নি। কে ছিলেন টেসলা যাকে 
আইনষ্টাইন পর্যন্ত সমীহ করেছেন। 


তার ভক্তরা বলে টেসলা আসলে টাইম ট্রাভিলার , ফিউচার থেকে 
এসেছিলেন। তারা বাড়িয়ে বললেও আসলে এই বিজ্ঞানীর 
আবিষ্কারগুলো ছিল সেবকম। তিনি আজ থেকে ১০০ বছর আগে 
বলে গিয়েছিলেন আজকের ইন্টারনেট, ইমেইল, মোবাইল, টিভি, 
কম্পিউটারের কথা। তিনি বলেছিলেন সমস্ত পৃথিবী শক্তির উপর 
ভাসছে। এবং আমরা সহজেই সেই এনার্জিকে ইউজ করতে পারি 
ফ্রি যদি আমরা সেরকম কোন মেশিন বানাতে পারি। তিনি এনার্জি 
টাওয়ারের ডিজাইন করেছিলেন। মেশিন বানাতে পেরেছিলেন কিনা 
আমরা জানি না কারন যে ব্যাংকাররা তার গবেষণায় সহযোগীতা 
করেছিলেন অর্থ দিয়ে তারাই পরে তাকে গৃহবন্দী করে লোকচক্ষুর 
আড়াল করে ফেলে এবং তার সমস্ত গবেষণা নথি সরিয়ে ফেলে। 
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পৃথিবীর সবথেকে মেধাবী বিজ্ঞানীকে এভাবেই নীরবে দুনিয়া থেকে 
চলে যেতে হয়। একবার ভাবুন তো যদি তার এনার্জি মেশিন মানুষ 
পেত তাহলে কি যুগান্তকারী একটি ঘটনা হত মানব ইতিহাসে ! 
তেলের জন্য যুদ্ধ হত না, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হত না 
জ্বালানীর জন্য যে কারনে উৎপাদিত পন্যের দাম থাকত এবারেই 
কম। পরিবেশ দূষণ হত নামে মাত্র, পরিবহন খরচ যেত কমে..... যাই 
হোক এ বিষয়ে আরো পরে আসি। 


নিকোলা টেসলাব আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল ভরটেক্স 
ম্যাথ। উনি দেখিয়েছিলেন ইশ্বর সমস্ত মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন অংক 
দিয়ে মানে অংক হলো ইশ্বরের ভাষা। একেকটি সংখ্যা একেকটি 
শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতটাই অংকের বুননে 
বোনানো। আমাদের ডিএনএ থেকে শুরু করে অতিকায় গ্যালাক্সি 
একই ডিজাইন এবং প্যাটার্নে তৈরী। 


যেমন আমরা জানি গোল্ডেন রেশিও এব কথা। ১,৬১৮। আমাদের 
শরীরের হাড়ের একটি জোড়া থেকে আরেকটি জোড়ার দুরত্ব মেপে 
পরের জোড়ার দুরত্ব কে ভাগ করলে ১.৬১৮ আসবে, আঙুলের যে 
কর বলি তা ভাগ করলেও তাই আসবে। আঙুলের ডগা থেকে কব্জি 
অবধি মেপে কব্জি থেকে কনুই কে ভাগ করলে ও তাই আসবে। 
আবার ঠোটের উপর থেকে নাক কে মেপে ঠোটের নীচ থেকে থুতনি 
অবধি মেপে ভাগ করলেও তাই আসবে। সেরকমই শরীরের নিম্নাংশ 
আর উপরের অংশ মেপে ভাগ করলেও তাই আসবে। কাধের এক 
পার হতে আরেক পারের দুরত্বকে ঘাড় আর মাথার দুরত্ব দিয়ে ভাগ 
করলেও একই ১,৬১৮ আসবে। মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তজগত এই 
একটি ডিজাইনেই তৈরী। এখানে ডায়াগ্রাম আকা সম্ভব না তা না 
হলো এঁকে দেখাতাম। সবথেকে অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো পৃথিবীরও 
গোল্ডেন রেশিও পয়েন্ট আছে। আপনারা কি বলতে পারবেন 
জায়গাটা কোথায়? আপনাবা ভাবতে থাকুন না পারলে আমি আছি, 
পরে জানিয়ে দেব। 
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সেরকমই আরেকটা বিষয় হলো ভরটেক্স ম্যাথ। আমরা জানি 
সংখ্যার শুরু ১ দিয়ে এবং শেষ ৯ দিয়ে আবার দুটো যোগ করলে 
হয় ১০ এবং ১ ও ০ যোগ করলে আবার ১ আসে। ১ এই শুরু 
আবার ১ এই শেষ। এর ভিতবে ৩,৬,৯ হলো ভরটেক্স নাম্বার। টেসলা 
বলেছেন কেউ যদি ৩,৬,৯ এর রহস্য জানতে পারে তাহলে সে 
মহাবিশ্বের চাবি পেয়ে যাবে। ১,২,৪,৫,৭,৮ বস্তজগতকে বোঝায় 
কিন্তু ৩,৬,৯ এই নাম্বারগুলো এই বস্তজগতকে নিয়ন্ত্রন করে সাব 
এটোমিক লেভেলে । বোঝানো একটু কঠিন তবে আমি আসলেই 
অনেক সহজ করার চেষ্টা করছি। 


উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেহেতু সমুদয় বস্তুজগতটাই শক্তির লো 
ভাইব্রেশন সেহেতু এই নাম্বারগুলো ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করে এবং 
বস্তজগতকে নিয়ন্ত্রন করে। যেমন মিউজিক ভাইব্রেশন, 
ফ্রিকোয়েন্সি ক্রিয়েট করে তেমনি। মিউজিক যেমন আপনি দেখতে 
পারেন না কিন্তু শুনতে পারেন কারন আপনার ইন্দ্রিয় সেই 
ভাইব্রেশন,ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ডিসাইফার করে বলেই আপনি শুনতে 
পারেন। ঠিক তেমনি এই নম্বারগুলো একি কাজ করে৷ 


এখন একটু চেষ্টা করে দেখি এগুলো কিভাবে কাজ করে। আমার 
আসলেই জানা নেই আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা কিন্তু এটা যদি 
বুঝতে পারেন তাহলে আপনি এখন যেমন আছেন তেমন থাকবেন 
না বা থাকতে চাইবেন না সেটা নিশ্চিত। আপনি ভাবছেন এগুলোর 
সাথে কারেন্সি ওয়ারের কি সম্পর্ক! সেটাও এই সিরিজ লেখা শেষ 
হলো বুঝে ফেলবেন। 


আর যারা ১ম পর্ব পড়েই আমাকে গালাগালি দিয়েছেন মাথামুন্ডু না 
বুঝে তারাও লজ্জা পাবেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে। আগের পর্বটা 
ছিল শুধু ভূমিকা। আমি ওইটা পোষ্ট করে দেখতে চেয়েছিলাম 
এডমিন সাহেব সেটা এপ্রুভ করে কিনা। কারন আমি বাংলাদেশের 
ডিফেন্স গ্রুপগুলাতে যোগ দিয়েছি কিছুদিন আগে। আমি গত ১০ 
বছর বিদেশী গ্রুপগুলাতেই লেখালেখি করেছি। বাংলাতে লিখি কম 
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যাতে চাপাতির কোপ না খেতে হয়। হা হা হাহা। 


কাজের কথায় আসি আবার। যে নাম্বারগুলো বস্তজগত বোঝায় 
সেগুলো দিয়ে ইনফিনিট বস্তৃজগতকেই বোঝায় আসলে। কিভাবে? 
আসুন দেখি... নাম্বারগুলো হলো ১,২,৪,৫,৭,৮। 


যেহেতু ডায়াগ্রাম আকতে পারছিনা সেহেতু এভাবেই বুঝাই। এই 
নাম্বারগুলো ডাবলিং করলে আমরা দেখি 


১+১-২ 

২+২ 5৪ 

৪+8 7৮ 

৫+৫- ১০/ আবার ১+০ -_ ১ 

৭+৭ - ১৪,/ আবার ১+৪ 3 ৫ 

৮+৮ - ১৬ এখন আবার খেয়াল করুন ১+৬ 3৭ 
১৬+১৬-_- ৩২, /৩+২ 5 ৫ 

৩২ +৩২ _ ৬৪, /৬+৪ 5 ১০,/১+০ 5 ১ 

৬৪ +৬৪ - ১২৮, /১+২+৮ 5 ১১,/১+১-_ ২ 
১২৮ +১২৮ _ ২৫৬, /২+৫+৬ _ ১৩,/১+৩ _৪ 
২৫৬ +২৫৬ _ ৫১২, /৫+১+২ -৮ 


৫১২+৫১২- ১০২৪,/১+০+২+৪ 5৭. 


এটাতে এইটাই বোঝায় এই নাম্বারগুলো দিয়ে অসীম নাম্বার তৈরী 
করা যায় যা আবার এই নম্বারগুলো তেই ফিরে আসবে বারবার। 
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এরা একে অপরকে সাহায করছে আরেকটি নতুন নাম্বার তৈরী 
করতে বা একে অপরের পরিপূরক এবং আবার ফিরে আসছে সেই 
যেখান থেকে শুরু সেখানে। তারমানে বন্তজগত অসীম এবং এই 
অসীম বস্তজগত একে অপরকে নতুন বস্তু তৈরী করতে সাহায 
করছে। যেমন আমরা বাচ্চা জন্ম দেই পুরুষ মহিলা মিলে আবার 
তারা আরেকজনকে তারা আবার আরেকজনকে কিন্তু আবার 
পিছনে এলে আবার সেই পুরুষ আর মহিলা। 


প্রতিটি নাম্বারই সমান গুরুত্বপূর্ন এবং ৯ নাম্বারকে বলা হয় পুরো 
সিস্টেমের রানী এটা সবগুলো নাম্বারকে কন্ট্রোল করে। এখন 
আমরা যদি ৯ নাম্বারটিকে ডাবল করি তাহলে কি আসে দেখে আসি 


৯+৯ _ ১৮, /১+৮ 5৯ 
১৮+১৮ ন ৩৬, /৩+৬ 5৯ 
৩৬ +৩৬ 5 ৭২, ৭+২ -৯ 


এবার যদি আমরা ৯ এর হাফ ধরি তাহলে আসে ৪.৫ এখন ৪+৫ 3 
৯ আবার আসবে। 


এখন যদি ৪.৫ এর হাফ করি তাহলে আসবে ২.২৫। এখন ২+২+৫ 
- ৯ 


আপনি যেভাবেই করেন না কেন ৯ তেই ফিরে আসতে হবে। 


এভাবে আপনি যতই যাবেন ততই শেষে ৯ তেই ফিরে আসতে হবে। 
৯ এর সাথে সিস্টেমের যে কোন নাম্বার গুন করলেও সেই ৯ 
আসবে। যেমন _ 


৯৯২ 5 ১৮,/১+৮-৯ 
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৯৩ 5 ২৭, /২+৭ 5৯ 
৯* ৪ 5 ৩৬. /৩+৬ -৯ 


এরকম ঘতই গুন করেন না কেন আবার ৯ এই ফিরে আসতে হবে। 


এবার আমরা যদি ভরটেক্স নাম্বারের ৩ আর ৬ কে নিয়ে খেলি 
তাহলে কি হয় দেখি 


৩+৩ -৬ 

৬1৬ - ১২, /১+২ 5৩ 

১২+১২ 5 ২৪, /২+৪ 5৬ 

২৪ +২৪ ন ৪৮. /৪+৮ - ১২, ১+২ 5৩ 
৪৮ +8৪৮ - ৯৬, /৯+৬ _ ১৫, ১+৫ 5৬ 


এভাবে যদি ডাবল করেন বা হাফ করেন , তাহলে হয় ৩ পাবেন 
নাহলে ৬ পাবেন 


এতক্ষনে নিশ্চই বিরক্ত হয়ে ভাবছেন এসব দিয়ে কি বুঝাচ্ছেন ভাই। 
বিশেষত্ব কি? এটা দিয়ে এটাই বুঝা যায় যে মোশন এবং ভাইব্রেশন 
কিভাবে উৎপত্তি হয় এবং সবসময় চলমান কারন শক্তির ধর্মই তাই 
ধ্বংস নেই শুধু একটি থেকে আরেকটিতে রুপাস্তরিত হয়। এবং ৯ 
সব নাম্বারগুলোকে নিয়ন্ত্রন করে। 


সুইডিশ আমেরিকান এমআইটি প্রফেসর ম্যক্স টেগমার্ক 
দেখিয়েছেন, মানুষ সহ মহাবিশ্বের সবকিছুই আসলে ম্যাথমেটিক 
ট্রাকচার। সমদুয় বস্তজগত পরমাণু দিয়ে তৈরী যা চার্জ এবং 
স্পিনের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু তিনি বলেন এটাও আসলে পিউর 
ম্যাথমেটিকাল প্রপার্টি। আমি আগেই বলেছি ৩,৬,৯ পুরো 
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মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করে। এবার আমি দেখাব এই নাম্বারগুলো 
কিভাবে আমাদের জীবন, আমাদের এবং আমাদের চারিপাশ 
কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। 


শুরু করছি 790970) দিয়ে। 216001670/ হলো এক ইউনিট 
সময়ের ভিতর বারবার ঘটতে থাকা একটি ইভেন্ট। 819001670/ র 
দুইটা ০০1795 এ কাজ করে। একটা বলা হয় 90181 0904910 
এবং আরেকটাকে বলা হয় /70018 9049170)1 


সিনেমাতে দেখেছেন না হসপিটালের আইসিইউতে মনিটরে যে লম্বা 
লম্বা দাগ চলমান দেখা যায় গ্রাফ আকারে, ওইটাই। বিজ্ঞানীরা 
গবেষণা করে দেখেছেন সবথেকে শক্তিশালী ৬10191101 উৎপন্ন 
করে ৪৩২ হার্টজ এবং ৫২৮ হার্টজ। দেখা গেছে ৪৩২হার্টজ 
অস্থিরতা দুর করে, ব্লাড প্রেসার কমায় এবং হার্ট বিট কমায়। 


৫২৮ হার্টজকে বলা হয় আমাদের ডিএনএ রিপেয়ার। কোন কারনে 
আমাদের ডিএনএ ক্ষতির সম্মুক্ষিন হলো এই 78049170) সেটা 
সারিয়ে আগের অবস্থায় নিয়ে আসে। এবং বায়ো এনার্জি উতপন্ন 
করে হার্ট উদ্দিপ্ত করে। এই ?9049170% টা আক্ষরিক ভাবেই একটি 
মিরাকল অরিজিনাল সোলফেজিও মিউজিক নোট। ৪৩২ এবং 
&২৮ হার্টজ একটি শুদ্ধ জিওমেট্রিক ভরটেক্স ম্যাথ। ৪৩২ (৪+৩+২ 
-৯)| ৫২৮ (৫+২+৮ 5 ১৫/ ১+৫ _ ৬) 


এগারোশ শতাব্দীতে গাইডো ডি আরেজ্জ নামক একজন খ্রীষ্টান 
সন্ন্যাসী একটি মিউজিকাল নোট আবিষ্কার করেন যেটা আমরা 
সোলফেজিও মিউজিক নোট বা সোলফেজিও 76009170 হিসেবে 
জানি। 


নাম্বারগুলো ক্রমনুষায়ী হলো ৪৯৬, ৪১৭, ৫২৮, ৬৩৯. ৭৪১, 
এরং ৮৫২ হার্টজ। আপনি যদি এই নম্বারগুলো যোগ করেন তবে 
এটা সবসময়ই ৩, ৬, ৯ হবে। 
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এবার দেখবো মহান নিকোলা টেসলা কেন বলেছিলেন এই নাম্বার 
তিনটা মহাবিশ্বের চাবি। 


পৃথিবীর হার্টবিট বা স্কুমান রেজোনেন্স : ৭.৮৩ হার্টজ। (৭+৮+৩ - 


১৮, ১+৮ -5৯)। 

এঙ্গেল বা ডিগ্রী : ৩৬০ডিগ্রী। (৩+৬+০ -৯) 
এটার অর্ধেক হলো : ১৮০ ডিগ্রী। (১+৮+০ - ৯) 
এটার অর্ধেক হলো : ৯০ ডিশ্রী। (৯+০ -৯) 
এটার অর্ধেক হলো : ৪৫ ডিশ্রী। (৪+৫ -৯) 
এটার অর্ধেক হলো : ২২.৫ ডিগ্রী। (২+২+৫ - ৯) 
ভিডিও কোয়ালিটি বা রেজুলেশন/ পিক্সেলঃ 

১৪৪ (১+৪+৪ -৯) 

২৪০ (২+৪+০ -৬) 

৩৬০ (৩+৬+০ - ৯) 

৪৮০ (৪+৮+০ 5 ১২, ১+২ 5৩) 

৭২০ (৭+২+০ 5৯) 

১০৮০ (১+০+৮+০ - ৯) 

১৪৪০ (১+৪+৪+০ - ৯) 

২১৬০ (২+১+৬+০ - ৯) 


৩৮৪০ (৩+৮+৪+০ _ ১৫, ১+৫ _ ৬) 
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সময়ঃ সেকেন্ডের হিসেবে 


মিনিট : ৬০ সে: যোগ করলে আসবে ৬ 

ঘন্টা: ৩৬০০ সে: যোগ করলে আসবে ৯ 

দিন: ৮৬,৪০০ সে: যোগ করলে আসবে ৯ 

বছর : ৩১,৫৩৬,০০০ সে: যোগ করলে আসবে ৯ 

১ সৌর বছর ৩৬৫.৫ দিন : ৩১,৫৫৭,৬০০ সে: যোগ করলে আসবে ৯ 


১ লিপ ইয়ার ৩৬৬ দিন : ৩১,৬২২, ৪০০ সে: যোগ করলে আসবে ৯ 


ভরটেক্স ম্যাথ ৩,৬, ৯ এর ভাইব্রেশন সর্বচ্চ লেভেলের যেটা সমুদয় 
বস্তজগত এবং কোয়ানটাম লেভেলকে নিয়ন্ত্রন করছে। নিকোল 
তেসলা বলেন, তুমি যদি মহাবিশ্বের গোপনীয়তা জানতে চাও 
তাহলে 67910), 219002170), ৬0191101। এর [9775 উপর চিন্তা 
কর। 


সৃষ্টিজগতঃ 


আমরা ৯ মাস মায়ের পেটে থাকি। 


একজন পুর্নবয়স্ক মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ৬০ সেকেন্ডে 
(৬০+০- ৬) ১২ বার (১+২ - ৩) এবং ২৪ ঘন্টায় (২+৪ - ৬) মানে 
সারাদিনে ১৭৮২০ (৯) বার শ্বাস প্রশ্বাস নেয় এবং ৮৬৪০ (৯) 
লিটার বাতাস প্রশ্বাস হিসেবে ত্যাগ করে। 
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চাদের মাধ্যাকর্ষন ১.৬২ এম/এস স্কয়ার [15] (১+৬+২ - ৯)। 
ব্যাসার্ধ ১৭৩৭ কি:মি: (১+৭+৩+৭ -১৮/ ১+৮ - ৯)। চাদ ২৭ দিনে 
পুথিবীকে প্রদক্ষিন করে ৭+২ _ ৯। 


সূর্যের ভর ১.৯৮৯ ই৩০ (১+৯+৮+৯+৩+০ - ৩০/ ৩+০ -৩। ব্যাসার্ধ 
৬৯৫,৭০০ কি:মি: (৬+৯+৫+৭+০+০- ২৭/ ২+৭ - ৯| 


এতক্ষন আলোচনা করে এইটা বুঝাইলাম যে, গত পর্বে আমি যা 
বলেছিলাম যে আমরা পৃথিবী কিংবা আমাদের জীবন যেভাবে দেখি 
আসলে বিষয়টা মোটেও সেরকম নয়। আমি বলেছিলাম এই 
মহাবিশ্ব একটা সিঙ্গেল অপারেটিং সিস্টেমে চলে এবং সেটার 
ফান্ডামেন্টাল লেভেলের একটা ধারনা দিলাম। 


আমরা এটাকে 1000191া01117018191809 বলতে পারি। যদি 
আপনি জানেন কিভাবে 10700191110 ০০০৪ লিখতে হয় তাহলে 
আপনি যেমন আপনাকে বদলাতে পারবেন তেমন আপনি 
অন্যদেরকেও বদলাতে পারবেন।119015 দের কথা বলেছিলাম 
01901118010 এর কথা বলেছিলাম তারাও এটাই করে। 59 
19011101090) দিয়ে 9904910% /১119” করে আপনি না শুধু আপনার 
ডিএনএ পর্যন্ত উল্টো পাল্টা করে দেয়া ডাল ভাতের মত সেটাও 
নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন। মানুষ ভাবে যুদ্ধবিমান দিয়ে, মিসাইল দিয়েই 
শুধু মানুষ মারা যায় কিন্তু আগামীতে এমন অস্ত্র আসছে যেটা দিয়ে 
কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপনি কিভাবে মরলেন কেন মরলেন 
সেটাও বুঝতে পারবেন না। 


আপনারা জেনে অবাক হবেন একদম এই কথাটাই শেষ নবী (সা.) 
বলে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 


শেষ জামানায় মানুষ নিজেও জানবে না সে কেন মারা যাচ্ছে আর যে 
মারছে সেও জানবে না সে কেন মারছে। 
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আমার কষ্ট করে এভাবে বিস্তারিত কথা লেখার উদ্দেশ্য মোটেও ভয় 
দেখানোর জন্য না বরং পথ দেখানোর জন্য এবং সত্যটা জানানোর 
জন্য। আমি ১ম পর্ব তে সারাংশ লিখেছিলাম। এখন লিখছি 
বিস্তারিত। আমি বলেছিলাম কারা এই পৃথিবী নিয়ন্ত্রন করছে তাদের 
কথা জানাব, কিভাবে করছে সেটাও জানাব। সামনে কি করবে 
সেটাও জানাব। 


আমরা কিভাবে সারভাইভ করব সেটাও জানাব। আমাদের পক্ষে 
কারা থাকবে তাও জানাব এবং আমাদের ভিতরে তাদের হয়ে কাজ 
কারা করছে সেটাও জানাব। সবথেকে ভয়ের হলো তারা নিজেরাও 
জানেনা যে তারা আসলে কাদের হয়ে কাজ করছে। কিন্তু তার জন্য 
ধের্ধ্য ধরতে হবে আরো কিছু দিন নাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন 
না আর মানতেও চাইবেন না কারন আপনাদের এতদিনকার বিশ্বাস 
আপনারা চরম সত্যের উপলব্ধি ছাড়া ভাঙতে পারবেন না। আমার 
উদ্দেশ্যটাও তাই। এখন থেকে এই সিরিজ শেষ হওয়া পর্যন্ত 
আপনারা শুধু হতবাকই হবেন। 


এবার আসুন এক পলক দেখে নেই এই ৩, ৬, ৯ কে তারা কিভাবে 
পজিটিভ কাজে লাগাচ্ছে এবং সফল হচ্ছে কিনা। নিকোলা 
টেসলার ভয়াবহ অবসেশন ছিল এই নাম্বারগুলো নিয়ে আপনাদের 
কুসংস্কার মনে হতে পারে। 


তিনি যখন কোন হোটেলে বা কারো বাসায় ঢুকতেন তখন ঢোকার 
আগে ৩ বার দরজা খুলতেন আর বন্ধ করতেন তারপর ঢটুকতেন। 
যখন খাবারের প্লেট মুছতেন তখন ১৮ টা টিসু ইউজ করতেন ১৮ 
বার। যখন ওয়েটারকে টিপস দিতেন তখন তত টাকা দিতেন যেটা ৩ 
দিয়ে ভাগ করা যায়। তিনি ৩ কে এত গুরুত্ব কেন দিতেন? কারন ৩ 
হলো ত্রিভুজ যার উপরের কোন হলো ৯ যেটা হলো সোর্স অফ 
এনার্জি, নীচের ডানের কোন টা হলো ৬ যেটা খনাত্মক সংখ্যা বা 
নেগেটিভ সংখ্যা এরং নীচের বামের কোন টা হলো ৩ যেটা পজিটিভ 
সংখ্যা। পারফেক্ট ব্যালেন্স। সৃষ্টিজগতটাও তাই। 
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আলো -অন্ধকার, ভাল-খারাপ, নারী-পুরুষ, ম্যাটার- এন্টিম্যাটার, 
ডান-বাম, উপর-নীচ। 


কোরআনেও দেখবেন আল্লাহ বলেছেন, 


তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। (৩৬: ৩৬) 


আমরাও কিন্তু নিকোলা টেসলার মত ওষু করার সময় সব কিছু ৩ 
বার করে ধুই। এবার বলেন কুসংস্কার। কাকতালীয়? 


উহ, পৃথিবীতে কাকতালীয় বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। আমরা 
যে কোন দোয়া কমপক্ষে ৩ বার পড়ি সেজদায় এবং রুকুতে আর ৩ 
বার কোন আয়াত পড়ে দোয়া করি এবং ফু দেই তাও সেই ৩ বার। 
কবর জিয়ারত করার সময়ও আমরা দরুদ ও দোয়া পড়ি ৩ বার। 
এখন নিশ্চই বুঝতে পারছেন কেন পড়ি? মোল্লাদের জিজ্ঞাসা করেন 
বলতে পারবে না কেন পড়ি ৩ বার। এরকমভাবে নামা যেরও 
আলাদা মানে আছে কিন্তু মোল্লারা বলতে পারবে না। আমি 
আরেকটা পর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখব। 


এখন দেখি বিশ্বের বড় বড় কোম্পানীগুলোর লোগো আর নামে 
কিভাবে তারা ভরটেক্স নাম্বার ইউজ করেছে নামের নিউমালরোজী 
বের করে। 


ক কম্পিউটার জায়ান্ট 011. 1 এর নিউমারলোজী হলো 
41+51+3+3 5 ১৫/ ১+৫ ন ৬। 


ক বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল 1 0 ১ এর নিউমারলোজী হলো 


৬+৬+৬ 5১৮ /১+৮ 5৯ 


ক কম্পিউটার জায়ান্ট 314 এর নিউমারলোজী হলো ৯+২+৪ 
১৫/ ১+৫ ন ৬ 


19017 0:1-95 618 /181)915 


ক বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল ৪10০ এর নিউমারলোজী হলো ১+২+৩ 


নঙ 


কঁ //২201খ এর লোগোতে দেখবেন / ও 2 এর নীচে একটা 
স্মাইল চিহ্ন দিয়ে ইনডিকেট করা আছে, এর মানে হলো তারা এ টু 
জেড সব সেল কবে আর / 2 এর নিউমারলোজী হলো ১+৮ 5 ৯ 


ক গুগল ক্রোমের লোগোতে ভাল করে খেয়াল করে দেখবেন তিনটা 
কালারের 9 অথবা 6 আছে। তাহলে ভরটেক্স নাম্বার হয় ৬+৬+৬_ 
১৮ /১+৮ 5 ৯ অথবা ৯+১+১ 5 ২৭/ ২+৭ 3 ৯। 


+ কম্পিউটার জায়ানট /,0016 এর ঘতগুলি [1904০ আছে 
সবগুলির আগে । লাগানো আছে, যেমন 119০,1 100,118 | 
711018,1700781 এই 1 এর নিউমারলোজী হলো ৯। 


ক //// বা ওয়ার্ড ওয়াইড ওয়েব এর নিউমারলোজী হলো 
৫+৫+৫5 ১৫ / ১+৫ -৬ 


+ঁ //211019179/ এর নিউমারলোজী ভ্যালু হলো 
৫+১+৩+২+৪+৯+১+৫+৫+৭ 7 ৪২/৪+২ -৬ 


+ঁ কম্পিউটার চীপ জায়ান্ট 17161 এর নিউমারলজী হলো 


৯+৫+২+৫+৩ 5 ২৪ /২+৪ _৬ 


ক কম্পিউটার জায়ান্ট 111 এর নিউমারলোজী হলো ৮+৭ 3 ১৫/ 


১+৫ _নঙ 


এখন দেখতেই পারছেন এই অবিশ্বাস্য কিভাবে ভরটেক্স নাম্বার 
ইউজ করছে তাদের কোম্পানীর নাম বা লোগোতে। ভরটেক্স 
জিওমেন্টি কে ব্যবহার করে আজ ১০০০ বছর ধরে 17169118501 
নামক 59012? 9০০16 লোকচক্ষুর আড়ালে তাদের কার্যক্রম 
চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যত স্থাপনা বানিয়েছে সবই ভরটেক্স 
জিওমেন্ি অনুসারে। পুরো ওয়াশিংটন ডিসি শহরটা তারা ডিজাইন 
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করেছে এই ভাবে । এবং না বললেও সবাই জানে বিশ্বের সবথেকে 
ক্ষমতাধর শহর ও দেশ কোনটা কারা প্রভূত্ব করছে বাকি সবার 
উপর? 


আর এটাও কোন নতুন বিষয় নয়। প্রাচীন মিশরীয়রাও জানত এ 
বিষয়ে। তারা পিরামিড বানিয়েছিল ভরটেক্স জিওমেট্রি দিয়েই। 
৩,৬,৯ এর ত্রিভুজের বড় সংস্করনটাই হলো পিরামিড। এবং তারা কি 
পরিমান ক্ষমতাধর ছিল সেটা তাদের পিরামিড দেখলেই বোঝা 
যায়। ফেরাউন যে নিজেরে খোদা ভাবত তা এমনি এমনি নয়। এখন 
অবধি বিজ্ঞানীরা বেরই করতে পারেনি অতবড় স্মাপনা ৪০০০ বছর 
আগে কিভাবে বানাল যেখানে আধুনিক মেশিন ছিল না তাদের !! 


9698) 77 দানা 


100 


3 


ডলারের নোটেই দেখবেন একই পিরামিডের ছবি আর তার উপর 
একটা চোখের ছবি। ওরা বলে ৪|| 59910 2/৪। 


কিন্তু আমরা জানি সেটা কিসের জন্য, যাক সে কথায় পরে আসা 
যাবে। এখন যদি জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী মুদ্রা 
কোনটা? আপনারা বলবেন ডলার। কারন 19591/6 00116170% 
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হিসেবে সবগুলো দেশ ডলার ব্যবহার করে বা করতে বাধ্য হয়। 
ডলারে শুধু পিরামিড বা ভরটেক্স জিওমেন্টি ইউজ করেছে বলেই 
যে সবথেকে শক্তিশালী হয়েছে বিষয়টা এমন না, তবে এটা একটা 
ফান্ডামেন্টার ফোর্স হিসেবে যে কাজ করে সেটা তো আগেই 
দেখিয়েছি। 


ডলাবের সবথেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠার গল্পটাও বলব আরেকটি 
লেখায় ,কারন এটা জানাটা বিশেষ করে আমাদের মুসলিমদের 
জন্য অসম্ভব জরুরী একটা বিষয় কারন এর সাথে মুসলিম 
নামধারী কিছু শয়তানের সবথেকে বড় ভূমিকা আছে। আমার এই 
সিরিজটা লেখার উদ্দেশ্যের পিছনে এদের বিষয়টা মানুষকে 
জানানোটার ইচ্ছার একটা ভুমিকা আছে। আমি যদি এমনি এমনি 
তাদের নাম বলি তাহলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অনেকে কর্মক্ষেত্র 
প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য নিজের নামের বানানটাও বদলে ফেলে। 


ভারতীয়রা ব্যাবসায়ীরা বলিউডের বাসিন্দারা এটা বেশী ফলো করে 
সফলতা লাভ করছে। চাইলে আপনারাও নিকোলা টেসলার মত 
চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বাকিদের যদি হয় তবে আপনাদের 
বেলায় কেন হবে না? 71617189017 দের সর্বচ্চ পদটাকে ৩৩ ডিগ্রী 
গ্রান্ডমাস্টার বলে। ৩৩ কেন? আপনি ৩+৩ যোগ করলে ৬ পাবেন 
আবার গুন করলে ৯ পাবেন। এ কারনে ৩৩ খুবই শক্তিশালী একটা 
সংখ্যা। এর আরো একটা কারন আছে যেটা স্পিরিচুয়াল, আমাদের 
পিঠে ৩৩ টি কশেরুকা আছে। আপনারা হয়ত ভাবছেন তাতে কি? 


কিন্তু মানুষের শরীরই হলো সব কিছুর আধার। যা আছে মহাবিশ্বে 
তাই আছে আমাদের শরীরে। সাগরের এক বিন্দু পানিতে যেমন 
সাগরের সব পানির গুনাগুন বিদ্যমান তেমনি আমাদের শরীরে 
সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান। শরীয়তি মোল্লাদের এ বিষয়ে 
জ্ঞান নেই তাই আপনার জানেন না। 
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হযরত আলী (আঃ) বলেছেন, 


“মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থাৎ “যে নিজের 
নফস কে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে “ 


এবং তিনি এও বলেছেন, 


যে নিজের রবকে জেনেছে সে সব জেনেছে এবং যে নিজের রবকে 


জানেনি সে কিছুই জানেনি। 


কোরআনেও দেখবেন আল্লাহ বলছেন, 
“আমরা তাদের মহাধমনীর থেকেও কাছে।"( ৫০: ১৬) 


হযরত আলী (রাঃ) কে অনেকে শুধু ৪র্থ খলিফা হিসেবেই জানে কিন্তু 
তার মর্যাদা খলিফা থেকে বহু বহু উপরে। তার বিষয়ে লিখে শেষ 
করা যাবে না। শুধু এটুকুই বলি তিনিই পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যার 
জন্ম কাবা ঘরের অভ্যন্তরে এবং তার ১ম খাবার ছিল রাসূল (সাঃ) 
লালা মোবারক। এবং পুরুষদের ভিতর তিনিই বিশ্বের ১ম মুসলিম 
যিনি কখনোই মুর্তি পুজা করেননি কিন্তু বাকী সবাই ছিল মুর্তি 
পুজারী থেকে কনভার্টেট মুসলিম। 


রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 


“আমি জ্ঞানের শহর আর আলী সেই শহরে ঢোকার দরজা আর আমার 
কাছে আসতে হলো আলীর দরজা দিয়ে আসতে হবে।" 


এখানে জ্ঞানের শহর বলতে আধ্যাত্মিকতা বুঝিয়েছেন। এবং আলী 
(রাঃ) পৃথিবীর সমস্ত আধ্যাত্বিক তরিকার মহাগুরু। তার থেকেই 
শুরু। তার বিষয়ে আর বলছি না যদি কখনো সুযোগ হয় লেখার 
ভিতরে তাহলে তার কথা বলব। 


যাই হোক, এই ৩৩ সংখ্যা নিম্ন জগত এবং উর্ধজগতের মধ্যকার 
সিড়ি। বস্তজগত এবং আধ্যাত্বক জগতের মধ্যকার ধাপসমুহ। 
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যাদের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তাদের বলি, আমরা ফরজ নামায 
শেষে কেন ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ. ৩৩ বার সুবাহানাল্লাহ. ৩৩ বার 
আল্লাহুআকবর পড়ি? কেন ২৫ বার বা ৩৭ বার পড়ি না? রাসূল 
(সাঃ) বলেছেন, যারা জান্নাতি তারা সবাই ৩৩ বছরের যুবকের ন্যায় 
হয়ে থাকবে। এর মানে কি? এটার আরো গভীর বিষয় আছে সেটা 
বলা উচিত হবে না তাই বলব না। 


মুসলিমরা যতদিন আধ্যাত্বকতার সাথে সমান্তরাল ভাবে জীবন 
যাপন করেছে ততদিন তারা সারা পৃথিবী শাসন করেছে কিন্তু যেদিন 
থেকে তারা আধ্যাত্বিকতা ত্যাগ করেছে সেই দিন থেকে তারা রাজত্ব 
হারিয়ে দাসে পরিনত হয়েছে এবং তারা যাতে আর রাজত্ব ফিরে না 
পায় তার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কিভাবে দিয়েছে সেটা না 
জানলে কিভাবে ফিরে পাবেন আর কিভাবেই বা যুদ্ধ করবেন? 


আল্লাহ আর তার রাসূল যদি সত্যই মুসলমানদের পক্ষে থাকত 
তাহলে কি মুসলিমদের এই দশা হয়? তারা আমাদের ত্যাগ করেনি 
বরং আমরা তাদের ত্যাগ করেছি। 


যেতে হবে উত্তরে কিন্তু দক্ষিনে চলছি গন্ডমুর্খ মোল্লাদের পিছু পিছু 
আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে। যে কারনে পারমানবিক শক্তির 
অধিকারী হয়েও পাকিস্তান আজ দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে। আপনাদের 
কি মনে হয় শুধু অস্ত্র আর লোকবল দিয়েই যুদ্ধে জেতা যায়? 
অন্যভাবে যায় না? 


তাহলে পৃথিবীর সবগুলো শক্তিশালী দেশ মিলেও গত ৪০ বছর 
যাবত ইরানের সাথে কেন পারছে না? গত ৪০ বছরে ধরেই তারা 
কোন না কোন অবরোধের শিকার তবুও তারা দিন দিন উন্নতি 
করছে। কেন ইসরাইলের মত শক্তিশালী দেশ হিজবুল্লাহর মত 


“ ইরানকে (শিয়া) হাইলাইট করেছে যাইহোক, কাউকে অন্ধের মতো বিশ্বাস নয়। আপনার 
ঈমান/আকিদা এবং “আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ”" সাথে যেটা মিলে না সেটা 
সর্বাবস্থায় এড়িয়ে চলুন। অনুরোধ রইলো, সর্বাবস্থায় “আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ”" পথ 
অনুসরণ করুন। [12/,] 
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পুচকের সাথে পারে না বরং ভয় পায়? 


আপনারা এখন এ যুক্তি সে যুক্তি হাজির করবেন যেটা সত্যের ধারে 
কাছেও যাবে না। তার থেকে আপনাদের দুটি সত্য ঘটনা জানাই 
তাহলে বুঝবেন আরো কত ভাবে কি করা যায়। 


চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট রমাজান কাদিরভের নিজের ঘটনা এটা। 
রাজধানী গ্রোজনীতে রাশিয়ান আর্মির সাথে চেচেনদের তুমুল 
লড়াই চলছে. রাশিয়ানরা আন্তে আস্তে তাদের আর্টিলারী আর 
ট্যাংক দিয়ে বৃত্ত ছোট করছে বিপুল বিক্রমে। ধীর কিন্তু নিশ্চিত 
পদক্ষেপে তারা চুড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উপরে 
হেলিকপটার গানশিপ অনবরত বোম্বিং করে একের পর এক 
বেরিকেড ভেংগে চুরমার করছে পদাতিক বাহিনি কে পথ করে 
দিচ্ছে। 


যে কোন সময় রাজধানীর পতন হবে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত 
৮০০০ রাশিয়ানরা সালজার। আর ওদিকে চেচেনরা মাত্র ৪০০! 
জ্বী ঠিকই শুনেছেন মাত্র ৪০০ জন চেচেন মুসলিম /€47 আর 
কিছু মর্টার, এন্টি ট্যাংক মিসাইল, হেভী মেশিনগান ছাড়া কিছু আর 
অবশিষ্ট নেই। কিন্তু অবিশ্বাস্য বিষয় হলো এই অসম যুদ্ধে চেচেনরাই 
জয়ী হয়েছিল, ২০০০ রাশিয়ার সোলজার মারা গিয়েছিল পুরো 
আর্টিলারী ধ্বংস হয়েছিল। তো কিভাবে সম্ভব হলো এই বিজয়? 
কাদিরভ বলেছেন সেই কথা। 


বিশ্বের বাকী অনেক দেশের মতই চেচেনিয়াতেও ইসলামের প্রচার 
করেছিলেন আহলো বাইতের সদস্য সুফিরা। সেই তরিকারই 
একজনের অনুসারী চেচেনরা। প্রতিদিন রাতে তারা সবাই একসাথে 
হয়ে জিকির করতেন দরুদ পড়ে। 


জিকির করতে করতে যখন এমন একটা সময় আসত যখন সবার 
আওয়াজ মনে হত একটাই আওয়াজ সবার হার্টবিট মনে হত 
একটাই। সবার নিশ্বাস মনে হত একটাই তখন তারা জিকির 
থামাতেন। উনি বলছেন আমাদের রাশিয়ানরা দেখতে পেত না যখন 
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আমরা হামলা করতাম। কেমন করে যেন সব আগে থেকেই আমরা 
যেমন পরিকল্পনা করতাম সেই মতই হত। 


চেচেনিয়ায় ৭০০০০ হাজার রাশিয়ান সোলজার ছিল আর বিপক্ষে 
ছিল শুধু ৬০০০ চেচেন। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র আর বিপুল পরিমান 
সেনাবাহিনী হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। হিজবুল্লাহর হাসান 
নাসারুল্লাহ বলেন ইসরাইল যেদিন হামলা করল সেদিন তারা স্কুলে 
হামলা করত বাচ্চাদের উপর যাতে আমরা বেরিয়ে এসে ওদের 
বিমানের আওতায় পড়ি। কিন্তু আমাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে 
গেলেও আমরা বাইরে বের হইনি কারন আমি রাতে নির্দেশ পেলাম 
আমাকে হামলা করা থেকে বিরত থাকতে বলা হলো। আমি এখানে 
উল্লেখ করলাম না যে উনি কার কাছ থেকে নির্দেশ পেতেন কারন 
অনেকের বদহজম হবে। 


যাই হোক তিনদিন পর আমরা অনুমতি পেলাম এবং যখন আমরা 
ইসরাইলিদের এ্যাটাক করতাম তখন তারা সব সময়ই কেমন যেন 
উদভ্রান্তের মত আচরন করত। আমরা তাদের যেখানে চাইতাম তারা 
ঠিক সেখানেই থাকত আর হামলা করলেই পালাতে ব্যস্ত হয়ে 
পড়ত। সেই যুদ্ধে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কথা ইসরাইল এখন পর্যন্ত 
ভুলেনি। যদি কেউ খেয়াল করে থাকেন তাহলে দেখবেন ইরানের 
সেনাবাহিনীর ও একই কাজ করে যুদ্ধ অভিযানের আগে কিংবা 
কোন যুদ্ধাস্ত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও তারা একই কাজ করে। 
দলবেধে দরুদ পড়ে। 


নেট খুজলে কিছু ভিডিও পেলেও পেতে পারেন। আর আমাদের 
দেশে উল্টো হয়। দরুদের অনুষ্ঠানকে বিদাত, শিরকের ফতোয়া 
দিয়ে হামলা করা হয়। যারা এই ফতোয়া দিয়ে বেড়ায় তাদেরকে 
সবাই চেনেন। তারা কাদের হয়ে কাজ করে বুঝে নেন এবার। পরে 
আপনাদেরকে সে ব্যাপারে কোন পর্বে বিস্তারিত প্রমান সহকারে 
লিখে দেব এবং দরুদ ও দোয়া কিভাবে কাজ করে সে বিষয়েও 
বিস্তারিত বিজ্ঞান দিয়েই প্রমান দিয়ে দেব। 


বদরের যুদ্ধেও আমরা একই ঘটনা দেখতে পাই। মুসলিমদের কাছে 


1017 0:1-95 618 81915 


ঘোড়া ছিল তিনটা মোট, তীর ধনুক ছিল কয়েকজনের কাছে আর 
কিছু তরবারি আর খালি পেটের ৩১৩ জন মুমিন। আর কুরাইশরা 
ছিল ১০০০ হাজারের উপরে, ঘোড়া ছিল ২০০। 


ওরা মুসলিমদের অবস্থা দেখে হাসাহাসি করছিল কিন্তু বিজয়ী কিন্তু 
মুসলিমরাই হয়েছিল। আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে মুসলিমদের হেল্প 
করেছিলেন। 


কুরাইশরা দেখল হঠাৎ উদ্ু উচু ঘোড়ায় চড়ে লাল লাল লম্বা লম্বা 
মানুষ তেড়ে আসছে , তাই দেখেই কুরাইশরা ভয় পেয়ে পালিয়ে 
গিয়েছিল। পারসিয়ানদের কিংবা রোমানদের সামনে মুসলিমরা 
ছিল ভুখানাঙ্গা দের মত কিন্তু এখানেও আমরা একই ঘটনা দেখতে 
পাই। 


কিন্তু এখন যারা পুথিবীকে নিয়ন্ত্রন করছে তারাও একই পদ্ধতিতে 
করছে কিন্তু ভিন্ন ভাবে এবং তারা এটাও নিয়ন্ত্রন করছে মুর্খ 
মুসলিমরা যাতে মুর্খই থাকে চিরকাল। এবং এটা তারা গত ৩০০ 
বছর ধরেই করছে। এটা একটা বিশাল ষড়যন্ত্র পরে লিখব সেই 
বিষয়ে। 


শুধু এক ইংল্যান্ডেই 79891719301 দের ৭০০ লজ রয়েছে এবং ২ 
লাখের উপর মেম্বর রয়েছে। বাকি সব দেশেই তাদের লোকজন 
আছে কিন্তু এরা 101850117801০ করে না। এদের কথা এই কারনে 
বললাম কারন এরাও মুল দলের সাথে কাজ করে থাকে। এদের 
জ্ঞানটাকে মুল দলটা কাজে লাগায়। 


আমি আজকের পর্বে সংখ্যাতত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম এবং 
সংক্ষিপ্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এগুলোর গুরুত্ব এবং 
আপনাদের অতি পরিচিত এই দৃশ্যমান বস্তজগতের পিছনের 
আরেকটি জগতকে উপস্থাপন করলাম, বোঝনোর চেষ্টা করলাম 
এই বস্তজগতটার স্বরুপটা কেমন বা ডিজাইন কেমন এবং কিভাবে 
অপারেট করছে এবং জানালাম কিভাবে এটাকে কাজে লাগানো 
যায় খুবই সংক্ষিপ্তভাবে। এটা এত বড় আর গভীর বিষয় যে শুধু 
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এর উপরেই কয়েকটা বই লেখা হয়ে যাবে তাও শেষ হবেনা। 


তো যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এরকম সংখ্যার জটিল জাল 
দিয়ে তিনি যদি সেই আল্লাহই হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কি তার শেষ 
রাসূল (সাঃ) কে দিয়ে তার শেষ আসমানী কিতাবে সেই 
সংখ্যাতত্বের ব্যাপারে কিছু বলেননি? এর উত্তর হলো, জ্বী অবশ্যই। 


জেনে শুধু অবাক নয় বরং থ বনে যাবেন। পুরো কোরআন টাই 
হাজার হাজার সংখ্যার জটিল জাল দিয়ে আস্ট্রেপৃষ্ঠে এমনভাবে 
বাধা যে যখন আপনি এটা জানবেন তখন মনে হবে ৩০০ কিমি 
স্পিড নিয়ে কোন বিশাল ট্রেন আপনাকে ধাক্কা মেরেছে। অন্তত 
আমার অনুভুতিটা এরকমই হয়েছিল ৯০ এর দশকে যখন আমি 
প্রথম জেনেছিলাম। সেটার সামান্য এক চিলতে আজকে 
আপনাদেরকে জানাব বাকিটা আগামী পর্বের জন্য তোলা থাক। 


আপনাদের বলেছিলাম গোল্ডেন বেশিওর কথা এবং বলেছিলাম 
পুথিবীরও গোল্ডেন রেশিও আছে, মনে আছে? সেটা হলো মন্কা। 
মক্কা হতে দক্ষিন মেরুর দুরত্ব ১২৩৬১.১৭ কি: মি: এবং মক্কা হতে 
উত্তর মেরুর দুরত্ব ৭৬৩৯.৫০ কি : মি:। এখন উত্তর মেরু দিয়ে. 
দক্ষিন মেরুর দুরত্ব ভাগ করলে পাবেন ১.৬১৮! অবাক লাগছে তাই 
না? নিচে ছবিতে যে লোগোটা দেখছেন সেটা 77991185011 রা 
ব্যবহার করে। 
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পর্ব ৩ খাজারিয়দের ইতিহাস ও কারেন্সিওয়ার 


খাজারিয়ান মাফিয়া , বিশ্বের বৃহত্তম অপরাধ সিন্ডিকেট। যে 
খাজারিয়ানরা তাদের ব্যাবিলনীয় মানি-ম্যাজিক স্থাপন করেছিল। 


বর্তমান খাজারিয়ানরা জানে যে এটি গোপনীয়তা ব্যতীত 
পরিচালনা করতে বা অস্তিত্ব রাখতে পারবে না এবং তাই ইতিহাসের 
বইগুলি থেকে এদের ইতিহাসকে পুরোপুরি অনুপস্থিত রাখার জন্য 
এরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে যাতে নাগরিকরা এদের সম্পর্কে 
জানতে না পারে৷ 


আমি এই নিবন্ধে খাজারিয়দের এই হারিয়ে যাওয়া, গোপন ইতিহাস 
এবং তাদের বৃহত্ত আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেটকে 
পুনরুখান করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি অতি অতি 
সংক্ষিগ্তরভাবে। কারন এটা এত বিশাল একটি গল্প যে এটি লিখতে 
গেলে একটি বড়সড় বই লিখতে হবে। 


খাজারদের এই গোপন ইতিহাসটির পুনর্গঠন করা অত্যন্ত কঠিন 
এবং বিপজ্জনক কাজ, সুতরাং দয়া করে কোনও ছোটখাটো ভুল বা 
ক্রুটিগুলি ক্ষমা করুন যা অনিচ্ছাকৃত। 


২০১৪ সালের ১লা ডিসেম্বরে সিরিয়ার দামেস্কে কাউন্টার 
টেরোরিজম এবং ধর্মীয় উগ্রতা বিষয়ক কনফারেন্সে ১ম বারের মত 
গবেষকরা এ বিষয়ে উন্মুক্তভাবে আলোচনা করেন। এবং সারা বিশ্ব 
শিউরে উঠে। যদিও আমি এবিষয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে জানতাম। 
তবে এতদিন সেটা গোপন রেখেছিলাম। কেন গোপন রেখেছিলাম 
সেটা এই লেখা পড়লেই বুঝে যাবেন। 
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100-800 থ্রিস্টাব্দ - খাজারিয়ায় (এখনকার জর্জিয়া) একটি 
অবিশ্বাস্যভাবে দুরুত্ত সমাজের উত্থানঃ 


খাজারিয়ানরা এমন এক জাতিরূপে বিকশিত হয়েছিল, যেখানে 
একজন দুষ্ট রাজা শাসিত ছিল, যারা প্রাচীন ব্যাবিলনীয় কালোযাদু 
জানত, এই সময়ে, খাজারিয়ানদের পার্খ্ববর্তী দেশগুলো তাদের চোর, 
খুনি, রাস্তা ডাকাত হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। 


খাজারদের একপাশে ছিল মুসলিম পারসিয়ান এবং আরেক পাশে 
ছিল খৃষ্টান রাশিয়া। যখনই কোন ব্যবসায়ীরা পারস্য থেকে রাশিয়া 
কিংবা রাশিয়া থেকে পারস্য ভ্রমন করত খাজারের ভিতর দিয়ে এরা 
সবাইকেই খুন করে লুটপাট করত অনেকটা আমাদের 
উপমহাদেশের ঠগী দের মতই। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল আশে 
পাশের সবগুলি দেশ। 


৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ - রাশিয়ান ততকালীন জার শেষমেশ খাজার 
আক্রমন করে উপায় না পেয়ে কারন অনেকবার তাদেরকে 
আল্টিমেটাম দেয়ার পরেও তারা তাদের লুটপাট থামায়নি। 
রাশিয়ার ব্যপক আক্রমনে পর্যুদস্ত হয়ে খাজারিয়ান রাজা গ্রেফতার 
হলো রাশিয়ানরা তাকে ধরে রাশিয়ায় জারের কাছে নিয়ে যায়। 
জার তাকে ৩ টা অপশন দেন প্রান বাচানোর জন্য। 


তাকে আব্রাহামিক তিনটি ধর্মের যে কোন একটি কে বেছে নিতে 
হবে এবং শয়তানের উপাসনা, কালো যাদু পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে 
হবে এবং এটিকে তার সরকারী রান্ত্রীয় ধর্ম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে 
এবং সমস্ত খাজারিয়ান নাগরিককে এটি অনুশীলন করার প্রয়োজন 
হবে এবং সমস্ত খাজারিয়ান বাচ্চাকে সামাজিকীকরণ করতে হবে। 


খাজারিয়ান রাজা এক্ষেত্রে কৌশল আবলম্বন করে, সে চিন্তা করে 
দেখে তার একপাশে মুসলিম দেশ ইরান এবং আরেকপাশে খৃষ্টান 
দেশ রাশিয়া যারা দুটোই তাদের শক্র। 
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সে ভেবে চিন্তে ইহুদি ধর্মকে বেছে নিয়েছিল এবং রাশিয়ার জারের 
নেতৃত্বাধীন দেশগুলির আশেপাশের সংঘবদ্ধ দেশগুলির দ্বারা 
আবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তার মধ্যে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 


তার চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খাজারিয়ান রাজা এবং তার 
অভ্যন্তরীণ জনগন প্রাচীন ব্যাবিলনীয় কালো-যাদুকে অনুশীলন 
করে চলেছিল, যা গোপন শয়তানবাদ নামে পরিচিত। এই গোপন 
শয়তানিজমে শিশুদের “রক্তক্ষরণ" করার পরে, তাদের রক্ত পান 
করা এবং তাদের হার্ট খাওয়ার জাদু অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত। 


জাদু অনুষ্ঠানগুলির গভীর অন্ধকার রহস্যটি ছিল যে এগুলি সমস্তই 
প্রাচীন 8৪/ উপাসনার উপর ভিত্তি করে ছিল, যা আউল বা 
পেঁচার পূজা হিসাবেও পরিচিত। 


রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন জাতিগুলির সংঘবদ্ধতাকে বোকা বানাতে 
খাজারিয়ান রাজা এই লুসিফেরিয়ান ব্ল্যাক-ম্যাজিক অনুশীলনকে 
ইহুদী ধর্মের সাথে মিশ্রিত করেছিলেন এবং একটি গোপন শয়তান- 
সংকর ধর্ম তৈরি করেছিলেন, যা ব্যাবিলনীয় তালমুডিজম নামে 
পরিচিত। 


এটি খাজারিয়াকে জাতীয় ধর্ম হিসাবে গড়ে তুলেছিল এবং একই 
খারাপকেই লালন করেছিল যা দিয়ে খাজারিয়া আগে পরিচিত 
ছিল। 


দুঃখের বিষয়, খাজারিয়ানরা তাদের দুরাচরণের পথ অব্যাহত 
রেখেছিল, খাজারিয়া দিয়ে আশেপাশের ভ্রমণকারী থেকে 
তাদেরকে ছিনতাই ও হত্যা করা অব্যাহত রেখেছিল৷। 


খাজারিয়ান ডাকাতরা প্রায়শই এই দর্শনার্থীদের হত্যার পরে তাদের 
পরিচয় অনুধাবন করার চেষ্টা করত, এবং তাদের ছদ্মবেশ নিয়ে 
মিথ্যা পরিচয়ের মালিক হয়ে যেত - এটা এমন একটি রীতি যা তারা 
এখনও অবধি চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের শিশু-বলি অনুষ্ঠানগুলির 
সাথে, যা আসলে প্রাচীন বাল উপাসনা। 
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প্রায় ১,২০০ খ্রিস্টাব্দে, রাশিয়ানরা তাদের জনগণের বিরুদ্ধে 
খাজারিয় অপরাধ বন্ধ করার জন্য খজারিয়াকে ঘিরে একদল 
জাতির নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং এটি আক্রমণ করেছিল, কারন তারা 
আশেপাশের দেশগুলি থেকে তাদের বাচ্চাদের অপহরন করে 
তাদেরকে বাল দেবতার উদ্দেশ্যে বলি ও রক্তদানের অনুষ্ঠান করত। 


খাজারিয়ান রাজা এবং তার অপরাধী ও হত্যাকারীদের অভ্যন্তরীণ 
আদালত প্রতিবেশী দেশগুলি দ্বারা খাজারিয়ান মাফিয়া নামে 
পরিচিতি লাভ করেছিল 


খাজারিয় নেতাদের একটি উন্নত গুপ্তচর নেটওয়ার্ক ছিল যার 
মাধ্যমে তারা পূর্বেই সতর্কতা পেয়েছিল এবং খাজারিয়া থেকে 
পশ্চিমে ইউরোপীয় দেশগুলিতে পালিয়ে যায়, সেই সাথে তারা 
তাদের সাথে করে বিপুল পরিমান সোনা ও রূপা নিয়ে যায়। 


তারা নতুন পরিচয় নিয়ে সাধারন জীবন যাপন শুরু করে এবং 
পুনরায় নতুন করে গোষ্ঠী স্থাপন করে। গোপনে তারা তাদের 
শয়তানী সন্তানের রক্ত এবং বলিদানের অনুষ্ঠান অব্যাহত রেখেছিল 
এবং বাল তাদের আশ্বস্ত করেছিল যে যদি তারা তাদের প্রতিশ্রুতি 
পালন করে যায় যতক্ষণ তারা তাদের রক্তক্ষরণ এবং বলীর 
অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবে ত্যাগ স্বীকার করবে ততক্ষণ শয়তান 
তাদেরকে পুরো বিশ্ব এবং তার সমস্ত ধন সম্পদ দেবে। 


খাজারিয় রাজা এবং তার মাফিয়ারক রাশিয়ার এবং আশেপাশের 
দেশগুলির বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী প্রতিশোধের পরিকল্পনা করেছিল যারা 
খজারিয়ায় আক্রমণ করেছিল এবং তাদেরকে ক্ষমতা থেকে 
বিতাড়িত করেছিল। 


খাজারিয়ান মাফিয়ারা তার বহিস্কার হওয়ার কয়েকশো বছর পর 
ইংল্যান্ড আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণ সফল করার জন্য, তারা 
কিং চার্লসকে হত্যা করার জন্য অলিভার ক্রমওয়েলকে নিয়োগ 
দিয়েছিল এবং ইংল্যান্ডকে আবার ব্যাংকিংয়ের জন্য নিরাপদ 
করেছিল। 


1017 0:1-95 618 81915 


এর ফলে ইংরেজ সিভিল ওয়ার শুরু হয়েছিল যা প্রায় এক দশক 
ধরে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে রাজপরিবারের নিয়ন্ত্রণহীনতা ঘটেছিল 
তাদের ভিতর শত শত প্রকৃত ইংরেজী আভিজাত্য ছিল। 


এভাবেই লন্ডন শহরটি ইউরোপের ব্যাংকিং রাজধানী হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিল। 


খাজারিয়ান মাফিয়ারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা সারা পৃথিবীর ব্যাংকিং 
সিস্টেম ছিনতাই করবে। এবং সেটা প্রতিস্থাপন করবে তাদের 
উদ্ভাবিত ব্যাবিলনীয় ব্ল্যাক-ম্যাজিক বা ব্যাবিলনীয় মানি-ম্যাজিক 
এবং সুদ দিয়ে। তারা বলত এটা নাকি বাল তাদের শিখিয়েছে বহু 
শিশু বলি দেয়ার পর। 


এই ব্যাবিলনের মানি-ম্যাজিক স্বর্ণ ও রৌপ্য আমানতের জন্য 
কাগজের 0501 ০91190916 বিকল্পের সাথে জড়িত ছিল, যাতে 
ভ্রমণকারীরা গোল্ড বা সিলভার জমা দিয়ে 0501 ০21690516 নিয়ে 
এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বা আরেক দেশে গিয়ে সেই 02011 
0917090851৪ জমা দিয়ে একটি খরচ বা সুদ দিয়ে সেই স্থান থেকে 
তারা জমাকৃত সোনা বা রুপা তুলে নিতে পারত। এতে চুরি যাবার বা 
হারিয়ে যাবার ঝামেলা ছিল না বলে এই ব্যবস্থা ভালই জনপ্রিয়তা 
লাভ করল বেশ দ্রতই। 


খুব তাড়াতাড়িই খাজারিয়ানরা জার্মানীতে ঢুকে পড়ে এবং 
জার্মানীতে ইংল্যান্ডে যা করেছিল সেভাবেই নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার উপর 
জোর দেয় ছোট একটি গ্রুপ তৈরী করে, নাম দেয় 09138016151 
এবং এখানেও তারা তাদের শয়তানের পুজা চালিয়ে যায়। এবং 
আরো কিছুদিন পর তারা নিজেদের নাম আবার বদল কবে রাখে 
“রথচাইল্ড"। 
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রথচাইল্ডের ৫ ছেলে ছিল যারা ইউরোপিয়ান ব্যাংকিং এবং 
ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং সিস্টেম পুরোটাই নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয় 
নানা ধরনের ০০9৬৪1 009191101 এবং 915919001 তৈরীর 
মাধ্যমে। 


যার ভিতর উল্লেখযোগ্য ছিল নেপোলিয়ন বৃটিশদের বিরুদ্ধে 
জয়লাভ করছে। যেটা ছিল উল্টো। এই ভুয়া খবরের ফলে বৃটিশ 
এলিটদের আতঙ্কিত করে তাদের কাছ থেকে পানির দামে শেয়ার ও 
জমি হস্তগত করে পুরো ইংল্যান্ডের ফিনান্সিয়াল সিস্টেমের একক 
নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়। 


রথচাইন্ডরা এবার 101$815 98119811070 5/9121। প্রতিষ্ঠা করে বা 
কাগজের নোট ছাপাতে থাকে কোন সোনা রুপার বিকল্প ছাড়াই। 
একেবারে শুন্য থেকে। তারা বৃটিশদের এই কাগজের নোট ব্যবহারে 
বাধ্য করে উচ্চ সুদে লোনের মাধ্যমে। 


এবং শর্ত জুড়ে দেয় তাদের কাগজের নোট দিয়েই সুদ শোধ দিতে 
হবে। এতে যা হলো সেটা হচ্ছে ধরা যাক তারা টাকা ছাপাত ১০০ 
টাকা তারপর পুরোটাই লোন দিত এখন সুদ সহ যখন ফেরত দিতে 
যাবে খণগ্রহীতা তখন দেখা গেল বাজারে আছেই ১০০ টাকা কারন 
তারা ছাপিয়েছেই ১০০ টাকা, তাহলে সুদের অতিরিক্ত নোট কোথা 
থেকে পাবে? তখন ব্যাংক আবার সুদের বাড়তি টাকা ছাপিয়ে 
আবার খনগ্রহিতাকেই খণ দিত। 


এভাবেই খনগ্রহিতাকে খণের জালে আটকিয়ে ফেলত। এটাকে 
তারা বলত এই সিস্টেম নাকি তাদের দেবতা বাল শিখিয়ে দিয়েছে 
অগনিত শিশু বলিদানের বিনিময়ে। 


এভাবেই কিছুদিনের ভেতরেই তারা ইংল্যান্ডের বড় বড় সব 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং বৃটিশ রয়েল ফ্যামিলির নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়। 
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কথিত আছে তারা নাকি বৃটিশ রয়েল ফ্যামিলির নিয়ন্ত্রন নেয়ার 
জন্য হত্যা এবং মেম্বারদের সাথে সেক্সুয়াল রিলেশন করে নিজেদের 
বংশধারা তাদের ভিতর প্রবেশ করায় যাতে সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী তাদের রক্তের হয়। যেহেতু তারা নিজেদেরকে বাল বা 
শয়তান এর উত্তরসুরী ভাবত সেহেতু তারা সে সব রাজা বা সংস্থার 
বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগত যারা ইশ্বরের নামে রাজত্ব পরিচালনা 
করত। 


তারা নিজেদের লোকদেরকে ওই সব প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করাত 
যাতে তারা নিজেরা সেফ থাকতে পারে এবং তাদের শয়তানের 
উপাসনা বা বলীদানের কাজ যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে। 


১৬০০ সালে তারা একজন বৃটিশ রয়েলকে খুন করে এবং তার 
স্থানে নিজেদের লোক ঢোকায়। ১৭০০ সালে তারা ফ্রেঞ্চ রয়েলকে 


খুন করে। 


১ম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে তারা অস্ট্রিয়ান আর্চডিউক ফার্দিনান্দকে 
খুন করে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সুচনা করে। ১৯১৭ সালে তারা নিজেদের 
মিলিটারী প্রতিষ্ঠা করে এবং বলশেভিক বিপ্লবের নামে রাশিয়ায় 
অনুপ্রবেশ করে পুরো রাশিয়া হাইজ্যাক করে। 


অনেকে এটা কমিউনিষ্ট বিপ্লব বলে জানে। তারা জারকে 
সপরিবারে খুন করে ঠান্ডা মাথায় এবং তারা মেয়েকে বেয়নেট দিয়ে 
খুচিয়ে মারে এবং রাশিয়া থেকে সমস্ত সোনা, রুপা এবং অন্যান্য 


মূল্যবান সামগ্ত্রী লুঠ করে। 


২য় বিশ্বযুদ্ধের আগে তারা আবার অস্ট্রিয়ান এবং জার্মান রয়েলদের 
খুন করে এবং চাইনিজ রয়েল এবং জাপানি রয়েলদের ক্ষমতাকে 


নিয় স্ত্রিত করে দেয়। 


খাজারিয়ানরা তীব্র ঘৃনা পোষন করে যারা বাল বাদে ভিন্ন কোন 
ইশ্বরকে বিশ্বাস করে। বাল নাকি তাদের উদ্বুদ্ধ করত সেই সব রাজা 
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বা রয়েলদেরকে খুন করতে যারা বাল বাদে ভীন্ন কাউকে উপাসনা 
করত এবং তারা এমনভাবে তাদের ক্ষমতাচুত করত যাতে তারা 
আর কখনোই ক্ষমতায় ফিরে না আসে। একই ভাবে তারা পৃথিবীর 
অন্যান্য স্থানের মত আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের পিছনেও অনেক 
গোপন মিশন পরিচালনা করেছে। 


যদি তারা কোনকারনে তাদের মিশনে ফেল করত তখন তারা 
প্রেসিডেন্টদের খুন করত যেমন ম্যাককিনলি, লিংকন এবং জনএফ 
কেনেডি। রথচাইন্ডরা তাদের পথের কাটা হয়ে দাড়ায় এমন কোন 
শক্তি বা সংগঠনকে বা কোন ব্যাক্তিকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলত। যারাই 
তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে তারাই ইতিহাস হয়ে গেছে। 


রথচাইল্ডরা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ড্রাগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলল। 


এবং গোপনে পুরো বৃটিশ এম্পায়ারকে চালনা করা শুরু করল। 
তারা অদ্ভুত এক ফাদ পাতল চীনের বিরুদ্ধে। বৃটিশরা যত সোনা 
এবং রুপা চীনকে দিয়েছিল সিল্ক এবং মশলার বিনিময়ে তা তারা 
পুনরুদ্ধার করার সংকল্প করল। কিন্তু সেটা বৃটিশ জনগন বা বৃটিশ 
রয়েলদের জন্য নয় বরং তাদের নিজেদের জন্য। 


তারা তাদের গোয়েন্দাদের সুত্রে জানতে পেরেছিল তুরস্কের 
ওপিয়াম বা হেরোইনের গুনাগুন সম্পর্কে। তারা গোপনে এটা 
তুরস্কের কাছ থেকে কিনে এবং চীনে বিক্রি শুরু করল। 


কোটি কোটি চীনের জনগনকে নেশাগ্রস্থ করে হেরোইনের বিনিময়ে 
সোনা আর রুপা হস্তগত করল যা তারা সিল্ক আর মশলা বিক্রী 
করে পেয়েছিল। 


কিন্তু এই সোনা রূপার কিছুই বৃটিশরা পেল না মালিক হয়ে গেল 
রথচাইল্ডরা। চীনে এই নেশা এমন সর্বগ্রাসী পর্যায়ে পৌছেছিল যে 
চীন সরকার দুই বার যুদ্ধ করেছিল এটা থামানোর জন্য। এটা 
ইতিহাসে পরিচিত বক্সার রেবেলিয়ন বা ওপিয়াম যুদ্ধ নামে। 
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অপিয়ামের ব্যাবসাতে রথচাইল্ডের এত বিপুল পরিমান লাভ হলো 
যে তারা নিজেরাই নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ল এত সহজে টাকা কামানোর 
ধান্ধায়। 


রথচাইন্ডরা আমেরিকান কলোনী প্রতিষ্ঠার পিছনে ফোর্স হিসেবে 
কাজ করেছিল হাডসন বে কোম্পানি এবং অন্যান্য কোম্পানী গঠন 
করে। রেড ইন্ডিয়ানদের গনহারে জেনোসাইডের পিছনে 
রথচাইল্ডরাই ছিল যাতে তারা 11210118115900106 কোন ঝামেলা 
ছাড়াই হস্তগত করতে পারে। 


সহজ সরল রেড ইন্ডিয়ানদেরকে বিনামুল্যে কম্বল দেয়ার নাম করে 
কম্বলের ভিতর গুটি বসন্তের রোগবীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে প্রায় 
১০ লাখের উপর আদিবাসী মারা যায়। তাছাড়া তারা এমনভাবে 
গনহারে বাইসন মেরেছিল যাতে রেড ইন্ডিয়ানরা খাবার সংকটে 
পড়ে এবং বাধ্য হয়ে তাদের কাছে আসতে হয়। 


তারা একই পলিসি নিয়েছিল ওয়েষ্ট ইন্ডিজ বা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে 
এবং ভারতীয় উপমহাদেশে । জ্বী ঠিক ধরেছেন ইস্ট ইন্ডিয়ান 
কোম্পানী তাদেরই ছিল। এবং একইভাবে তারা তখনকার বিশ্বের 
সবথেকে ধনী এলাকা বাংলার দখল নিয়ে জেনোসাইড 
চালিয়েছিল। 


১৮৭৬ সালের সিস্টেমেটিক দুর্ভিক্ষে বাংলায় তারা প্রায় ১ কোটি 
মানুষের মৃত্যু ঘটায় যা ছিল বাংলার মোট জনসংখ্যার ৩ ভাগের 
এক ভাগ। 


বৃটিশ এক সাংবাদিক লিখেছিলেন মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকার রাস্তায় 
কোন মানুষ ছিল না শুধু মানুষের কংকাল পড়ে থাকত এবং কুকুর 
আর শকুনের ভিড় লেগে থাকত। এবং ১৯৪৩ সালে আবারো 
সিস্টেমেটিক দুর্ভিক্ষে ১৫ লাখ মানুষের হত্যা করে। 


১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার পতন হলো তারা বাংলা থেকে 
যে পরিমান সম্পদ লুঠ করেছিল তাই দিয়েই পরের বছরেই ১৭৫৮ 
সালে ইংল্যান্ডে ইউরোপের প্রথম শিল্প বিপ্লবের সুচনা করে তারা। 
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এরপর রথচাইল্ডরা অর্গানাইজভাবে দাস কেনা বেচাতে মনোযোগ 
দেয়। তারা আফ্রিকা থেকে কালোদের কিডন্যাপ করে আমেরিকা 
এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রি করতে শুরু করল। 


তাদের কাছে দাসরা ছিল জানোয়ার। জাহাজের খোলেই তাদের 
অনেকে মারা যেত। যারা এ বিষয়ে মুভি কিংবা বই পড়েছেন তারা 
অবগত আছেন। দেখা গেছে ১৮০০ সালে আমেরিকায় যত দাস 
মালিক ছিল তার ৯৫ ভাগ ছিল আশকেনাজী ইহুদী বা খাজারিয়ান 
ইনুদী। 


রথচাইন্ড ব্যাংকাররা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলল যুদ্ধ খুবই ভাল 
ব্যবসা অল্প সময়ে পয়সা ডাবল করা জন্য। তারা দুই পক্ষকেই লোন 
দেয়া শুরু করল। কিন্তু লোনের সুদ এবং আসল আদায় করার জন্য 
তারা ট্যাক্স আইন পাশ করত যাতে লোন শোধ দিতে বাধ্য হয়। 


এখনো দেখবেন বিশ্বব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর 
সরকারগুলোকে জালানী বিদ্যুৎ এবং বিভিন্ন সেবা খাতগুলোতে 
অতিরিক্ত কর ধার্ধ করার জন্য চাপ দেয় যেকারনে দেখবেন কোন 
দেশেই জালানীর দাম বাড়লে সেটা আর কমাতে পারে না কোন 
সরকার। 


যখন রথচাইল্ডরা আমেরিকান রেভুলেশনে হেরে গেল তখন তারা 
জন্য। 


তারা একটি কঠিন শপথ নিলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ 
নেয়ার। রাশিয়ার উপরে আগে থেকেই রাগ ছিল খাজারিয়া থেকে 
তাদেরকে উচ্ছেদের কারনে। 


রথচাইল্ড এবং বৃটিশদের তখন ধ্যানজ্ঞান হয়ে দীড়াল কিভাবে তারা 
আমেরিকায় একটি 101৬85 09170911991] প্রতিষ্ঠা করবে যেটা 
তাদের আবিস্কৃত 3819/10119111018179010 বা 1719111017910181% 


59191 অনুযায়ী চলবে। 
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রথচাইলন্ডরা ১৮১২ সালে আবারো চেষ্টা করে আমেরিকাকে হস্তগত 
করার কিন্তু এবারো তারা ব্যর্থ হয় রাশিয়ানদের কারনে। তারা 
আবারো ভয়ঙ্কর শপথ নেয় রাশিয়া এবং আমেরিকা দুই দেশকেই 
ছিনতাই করার এবং তাদের কে উচিত শিক্ষা দেবার। 


তারা তাদের উদ্ভাবিত 101৬2912198 সেটআপ করার চেষ্টা করলে 
01795102111 /7016৬/ 18015011 তাদের চেষ্টায় বাধা দেন এবং 
তাদেরকে শয়তানের চেলা বলে তাড়িয়ে দেন। 


সবশেষে ১৯১৩ সালে তারা আমেরিকায় তাদের শয়তানি ব্যাংক 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। তারা কংগ্রেস মেম্বার এবং অন্যান্যদের 
যেভাবেই হোক কিনে ফেলে ঘুষ দিয়ে কিংবা ভিন্ন কোন উপায়ে 
এবং অসংবিধানিক 90218135315 0 পাশ করে। 


অনেকেই জেনে ভীমরি খাবেন যে 9021811998145102811 
আমেরিকান সরকারী প্রতিষ্ঠান নয় বরং প্রাইভেট। 


এরপর রথচাইল্ডরা আরো একধাপ এগিয়ে অনৈতিক করপ্রথা 
চাপিয়ে দেয় আমেরিকান জনগনের উপর যাতে তাদের উপর 
আরো বেশী নিয়ন্ত্রন এবং আরো বেশী মুনাফা লাভ করতে পারে। 


অনেকেই জানেন না যে আমেরিকান ডলারের মালিক আসলে 
আমেরিকান সরকার নয় বরং রথচাইন্ডের 91811592149 10811. 
আমেরিকান সরকার মাত্র ৩ % ডলার ছাপাতে পারে এবং বাকি 
৯৭% ডলার 180818117639819 10211 ছাপায়। 


তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, “আমাকে একটি দেশের মানি সাপ্লাই নিয়ন্ত্রন 
করতে দাও, আমি পরোয়া করিনা কোন দল বা কে ক্ষমতায় এলো বা 
গেলো।” 


এ কারনেই দেখবেন যে দল বা প্রেসিডেন্টই ক্ষমতায় আসুক না 
কেন আমেরিকার যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ হয় না। কারন বাজেট প্রণয়ন 
করতে গেলে আমেরিকাকে 59191 1938149 10811. এর কাছ থেকে 
ডলার ধার করতে হয় কিন্তু শোধ দেবার সময় সব সময়ই তা 
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ঘাটতিতে থাকে অতিরিক্ত ভোগ ব্যয়ের কারনে। তাছাড়াও প্রতিটা 
দল এবং তাদের নেতারা কেনা গোলাম ছাড়া কিছুনা। 


যুদ্ধ করে লুটপাট করা ছাড়া আমেরিকার কোন উপায়ই নেই। 
আপনাদের একটা ছোট উদাহরন দিচ্ছি তাতেই বুঝে যাবেন। 


আমেরিকানদের অবস্থা কতটুকু ভয়াবহ। একটি সাধারন ছাত্রকে 
পড়াশোনা চালাতে গেলে তাকে লোন নিতেই হবে নতুবা সে কোন 
প্রতিষ্ঠানে সুযোগই পাবেনা ভর্তির পড়াশোনা চালানোর উচ্চ মূল্যের 
কারনে। 


দেখা গেছে ৬০ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু সেই স্টুডেন্ট অবস্থায় 
নেয়া লোনের টাকা তখনো শোধ দিয়ে যাচ্ছে। এবং এটা এখন অতি 
সাধারন ঘটনা। 


গত সপ্তাহে টোটাল বকেয়া স্টুডেন্ট লোন পৌছেছে 
১,৭৬৪,৮৪১,৮০১,৩৪৮ ডলারে। সিস্টেমটা এরকম যে আপনাকে 
জন্ম নিলেই লোন নিতে হবে এবং সারাজীবন কলুর বলদের মত 
খেটে সেই লোনের সুদ পরিশোধ করতে করতে কবরে যেতে হবে। 


যে কারনে জরিপে দেখা গেছে শুধু লোন শোধ দেয়ার সুবিধার জন্য 
আমেরিকান মিডল ক্লাস এবং লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির 
ছেলেমেয়েরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় বিপুল পরিমানে । এতে করে 
মিলিটারী ইন্ডান্ট্রিরও লাভ হয় তাদের যুদ্ধে যাওয়ার লোকেরও 
অভাব হয় না কখনো। 


এরাও প্রশ্ন করে না কেন যুদ্ধে যাচ্ছে বা কার জন্য যাচ্ছে, 
আমেরিকান স্বার্থে নাকি অন্য কারো স্বার্থে, কারন তারা নিজেরাই 
প্রাথমিক শিকার। অথচ আমেরিকা প্রতি বছর ইসরায়েলকে ৪০ 
বিলিয়ন ডলার আমেরিকান জনগনের ট্যাক্সের টাকা দান করে 
থাকে, যে টাকা দিয়ে ইসরায়েলীরা ক্রি চিকিৎসা, ফ্রি এডুকেশন 
এবং আবাসন সুবিধা পেয়ে থাকে অথচ শুধু লসএঞ্জেলসেই ১০ 
লাখ আমেরিকান রাস্তায় ঘুমায়। 
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অনেকে ভাবে আমেরিকা ইসরাইলকে চালায় কিন্তু বাস্তব হলো 
আমেরিকানরা ইসরাইলের দাস। আর এটাই সত্যি। একজন সৎ 
খাজারিয়ান ইহুদী হেরল্ড ওয়ালেস রোজেনথালের আসল কথাটা 
বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 


“আমাদের ক্ষমতা সুসংহত হয়েছে যেদিন আমরা 15751157,41151515121/5 
17/41৬/615741911৩17 করেছিলাম 11717101141 1575157 5/57151/ আমাদের 
/4/4 কে সুন্দর পরিনীতি দিয়েছে । সবাই ভাবে এটা 00/58/41/5147 
7/0/5587 কিন্ত আসলে এটা আমাদের নিজেদের । একদম শুরু 
থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল সোনা আর রূপাকে আমাদের উদ্ভাভিত 
তুচ্ছ কাগজের নোট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। আমরা ইহুদিরা আমেরিকান 
জনগনকে একটার পর একটা ইস্যু দিয়ে ব্যস্ত রাখি, তারপর আমরা দুই 
পক্ষকেই পিছন থেকে গোপনে সহযোগীতা করি যাতে ইস্যুগুলো জীবন্ত 
থাকে এবং কনফিউশন তরী করে, এতে আমেরিকানদের নজর ওই 

সব বিষয়েই আটকে থাকে যতক্ষন আমরা তা চাই। তারা বুঝতেও 


পারেনা এই সবকিছুর পিছনে আসলে কি এবং কারা কাজ করে! 
আমরা আমেরিকানদের নিয়ে খেলি খেলনার মত যেভাবে একটা 


বিড়াল একটি ইদ্ুরকে নিয়ে খেলে।” 
“বলা বাহুল্য এর ঠিক একমাসের মাথায় তিনি খুন হন। 


ডেমোক্রেট বা রিপাবলিকান থেকে কেউ মনোনয়নই পাবে না যদি 
না তারা ইসরাইলের প্রতি অনুগত না থাকে। যে কারনে বার্নি সান্ডার্স 
জো বাইডেনের তুলনায় অনেক যোগ্য এবং জনপ্রিয় হলোও সে 
নমিনেশন পায়নি কারন সে ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরাইলের 
বিপক্ষে কথা বলত বলে। আর বাইডেন হলো একজন স্বস্বীকৃত 
জায়োনিস্ট। 


যাই হোক এর ফলে খাজারিয়ান ইহুদিদের পক্ষে এটা খুব সহজ 
হয়ে গেল কাউকে নির্বাচিত করা যাকে তারা নিজেদের কাজে 
লাগাতে পারবে কারন যখন আপনি একটা দেশের মানি সাপ্লাই 
নিয়ন্ত্রন এবং প্রডিউস করতে পারবেন তখন আপনি যাকে খুশী 
তাকে কিনে নিতে পারবেন। 
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একই সময়ে তারা অবৈধ কর প্রথা চালু করল এবং কিছু কংগ্রেস 
সদস্যকে কিনে তাদেরকে দিয়ে |11.677811/2101 91৬105 
8190709$৪ করাল যেটা তাদের 107ণ15 79১ 00118010001 80970 
হিসেবে কাজ করে যেটা পুয়েট্টো রিকোতে নিবন্ধন কৃত। 


কিছুদিন পর তারা 16991911319881 0011990009101017 (81) 
প্রতিষ্ঠা করে যার কাজ মূলত ব্যাংকারদের সমস্ত অনৈতিক, অবৈধ, 
গোপন কাজকে পাহারা দেয়া এবং তাদের শিশু বলিদান, 
পেডোফাইল নেটওয়ার্ককে সমস্ত ঝামেলা থেকে নির্বিঘ্ন রাখা এবং 
সাথে ০০৬৪1 009191101 তো আছেই। বলা বাহুল্য যে । 10917 ০1 
001701955 অনুযায়ী অফিসিয়ালি 28| এর অস্তিত্ব থাকারই কথা 
নয় কিন্তু বিস্ময়করভাবে এটা বহাল তবিয়তে আছে। 


990199 951170101৷ এদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 


“1117$ | [116 80215 ] 0361৬015570 ৬1172 /১5/151 05 1171/111 


5175 /21165-1117% /২6 11001051610, 711455101 10/430650115 70,001 
11817131175 /খা1115 05/৬0/১055 42 /১২7135/5501...1 15100011709 


911 /২৬6৭10711/85/১011 37/575, 1010 /0011/২5 10711100711 
0০04৭ /১5 59770 90016 /৭,70160217%165775155 /711/৬570 
711611/221255 70 /২4£10/২,” 


১৮৭১ সালে গৃহযুদ্ধের ফলে আমেরিকান ট্রেজারী দেউলিয়া হয়ে 
যায়। কারন গৃহযুদ্ধটা লাগানোই হয়েছিল যাতে তাই ঘটে। ফলে 
পুথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আমেরিকাকে কিনতে ব্যাংকাররা 

আমেরিকায় হামলে পড়ে যার ভিতর রথচাইল্ডরা ছিল অন্যতম। 


৪১ তম কংগ্রেসকে বাধ্য করা হয় কালো আইন পাশ করতে, এবং 
আমেরিকা সেই থেকে একটি দেশ থেকে কর্পোরেশনে পরিনত হয়। 
এমনকি অনেক আমেরিকানও এ বিষয়ে পুরোপুরি জানে না বা 
বোঝে না যে আমেরিকা আসলে একটা দেশের পরিচয়ে 
কর্পোরেশন। 
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আমেরিকান রাজনৈতিক নেতারা তাদের জনগনের ভোটে নির্বাচিত 
হয় ঠিকই কিন্তু তারা কাজ করে ব্যাংকারদের জন্য। বিশ্বের অন্যান্য 
দেশের পরিস্থিতিও কমবেশী একইরকম। যে কারনে আমরা দেখি, 


“যে যায় লংকায় সেই হয় রাবন”। 


বিশ্বাস হচ্ছেনা তাই না? হবে বিশ্বাস শুধু না দৃঢ় বিশ্বাস হবে যখন 
লেখাটা শেষ হবে। তবে এ বিষয়ে আপনারা চাইলে মাইকেল 
রিভেরোর সাড়া জাগানো বই, /|| ৬৪15 21510811915 ৬4৪15 বইটা 
পড়ে দেখতে পারেন। 


আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উইড্র উইলসন ১৯১৯ সালে বলেছিলেন, 


1/4147171717405 (/7111777/ 1441. //141/ 11$1//771101/190//15177 141 
00/৬7/1774 91547 /1170/5717141. 17101 151401/ 00177011179 177/175 
5/517714 01 01721. 11/74/0710 1.010971 4 ০20/7/7145171711717155 
07/18/091৬, 10101091510 /4 901//5/0/1//117 11 ০091101101৬ 1৬1) 1717117 /01712 01 
7717151/44/0/177131/74 20/18/51৬7 01719771715 0171৬101411) 170/7555 
0174 91/4/1 9/70012 0/1701///41714/7/.” 


এরপর খাজারিয়ান ইহুদিরা ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের নামে 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজন্ম লালন করা, খাজারিয়া ধ্বংসের পর থেকে 
অপেক্ষায় থাকা চরম প্রতিশোধ গ্রহন করে যা অনেকে কমিউনিস্ট 
বিপ্লব নামে জানেন। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিশোধের সবথেকে নিষ্ঠুর 
হত্যাযজ্ঞের সুচনা করে। সমস্ত পরিকল্পনা এবং কৌশল অবলম্বন 
করে এবং একাজে অর্থের যোগান দেয় তাদেরই স্থাপন করা 
061108110291011 


সে সময়কার নথিতে দেখা যায় 80100 50110 ৪০ বিলিয়ন 
ডলারের উপর 170176 ঢ৪1969 করেছিল 1$5৬/ 017 থেকে। 


অনেকেই জানেন কিনা জানিনা কিন্তু কার্ল মাক্চের পিতা ছিলেন 
ইহুদি রাববী। এই অতি সুপরিকল্পিত ইতিহাসের সবথেকে নিষ্ঠুর 
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হত্যাকান্ডের নেপথ্যের খলনায়করা ছিল খাজারিয়ান ইহুদি বা 
আশকেনাজি জু। ৬৬ মিলিয়ন নিরীহ রাশিয়ান খুষ্টানকে কচুকাটা 
করে ১৯১৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। রেপ, নির্যাতন, নারী-শিশু খুন 


কোনকিছুই বাদ যায়নি। 


নোবেল বিজয়ী আলেকজান্ডার সোলঝেনেষ্টিন বলেন, “ইহুদীদের 


ছাড়া কোন বলশেভিক বিপ্লব বলে কিছুই ঘটত না। 


রক্তপিপাসু ইহুদী টেরোরিষ্টরা ৬৬ মিলিয়ন রাশিয়ানকে খুন করে 
১৯১৮ থেকে ১৯৫৭ সালের ভিতর।“তিনি আরো বলেন, “আপনাদের 


বুঝতে হবে, যারা যে সব বিপ্লবী বলশেভিক বিপ্লবের নামে পুরো 
রাশিয়াকে গিলে খেয়েছিল তারা কেউই রাশিয়ান ছিলনা। তারা ছিল 


বাইরের এবং তার রাশিয়াকে ঘৃনা করত, রাশিয়ান খৃষ্টানদের ঘুনা 
করত। 

তারা ছিল চরম রেসিস্ট এবং রেসিজমের চুড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে 
তারা ঠান্ডা মাথায় মানব ইতিহাসের সবথেকে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের 
নেতৃত্ব দেয় যা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। এটা বাস্তবতা যে 
পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষ এই নিষ্ঠুর ঘটনার ব্যাপারে জানে না। 
এতে প্রমানিত হয় যে পৃথিবীর মিডিয়াকেও তারাই নিয়ন্ত্রন করে।" 


হিটলার বলেছিলেন, “ক্যাপিটালিজম এবং বলশেভিকজম ইহুদীদের 
একই আন্তর্জাতিক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।” 


এবং আমি যতই এ বিষয়ে গভীরে গেছি ততই হিটলারের একথার 
বাস্তবতা উপলন্ধি করেছি। 


জুইশ রেড আর্মির প্রতিষ্ঠাতা লিয়ন ট্রটস্কির কাছে ১৯২১ সালে 
পশ্চিম ইউরোপিয়ানরা দুর্ভিক্ষে সাহায্যের আবেদন পাঠালে তিনি 
বলেছিলেন, “তোমরা ক্ষুধার্ত? এখনো তো তোমরা দুর্ভিক্ষ কাকে বলে 


তা জানোই না! যখন তোমাদের নারীরা ক্ষুধায় তাদের নিজেদের 
বাচ্চাদের কেটে খাবে সেদিন আমার কাছে এসে বলবে যে তোমরা 


দুর্ভিক্ষে পড়েছ”। 
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জুইশ বলশেভিকের হত্যাযজ্ঞের আরেক নেতা লাজার কাগানোভিচ 
বিখ্যাত রাশিয়ান ক্যাথেদ্রালের ভিতর দাড়িয়ে দম্তভরে বলেছিল, 


1/10019119155125 15 0251 00117. 1//21/12/57101090 2//2)/ 191 301 


এ বিষয়ে একটি মুভি এখনো ইউটিউবে গেলে দেখতে পাবেন। 716 
01180161911 এবং নেট 598101) দিয়ে খুজতে পারেন "২৪ 7917101” 
অথবা 1801516৬1 0172158”| 


এবার রথচাইন্ডরা মনোযোগ দিল জুভাইজম বা ইহুদী ধর্মের প্রতি। 
তারা একটা মাস্টার প্লান করল সব ইহুদীদের মস্তিস্ক ধোলাই এবং 
জুডাইজমকে পুরোপুরি তাদের মত করে নিয়ন্ত্রন করার। তারা 
অনেক আগেই নিজেরাই তালমুদ লিখেছিল যেটা ব্যবলনিয়ান 
তালমুদ বা লুসিফারিজম বা 521911911 নামে অধিক পরিচিত। 
তারা তাদের উদ্ভাবিত এই নতুন ধর্মমতকে ইহুদীদের সব স্তরে 
অধিক প্রচার এবং প্রচলনের ব্যবস্থা করল। তালমুদে তারা 
লিখেছিল শুধু ইহুদীরাই হলো মানুষ এবং বাকি জেন্টাইল বা 
অইনুদীরা সবাই মানুষের চেহারায় আসলে জানোয়ার। 


জেন্টাইলদের তারা নতুন নাম দিল “গয়”। ইহুদীরা হলো ০০ 
0105917 [301016 এবং ইশ্বর কতৃক অধিকার বলে শুধু তারাই বাকি 
সবার উপর প্রভূত্বের অধিকার প্রাপ্ত। ইহুদীরা হলো বাগানের মালিক 

তারা নে মানার রিতোরীতা 
বাহিত বিরোধিতার করা এবং জেন্টাইলদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করা জায়েজ সে কারনে যদি দরকার হয়। 
ইহুদীরা জেন্টাইলদের সাথে সুদের কারবার করবে কিন্তু ইহুদিদের 
সাথে তারা বিনাসুদে কারবার করবে। আর ইসা (আঃ) এর ব্যপারে 
যে সব বাজে কথা তারা লিখেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত না 
বলে আমি এখানে উল্লেখ করলাম না। আপনারা ইচ্ছা করলে 
নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে জেনে নিবেন। 


এছাড়াও যাতে সব ইহুদীরা তাদের আক্তকাবহ হয়ে থাকে সেকারনে 
তাদেরকে বিপুল পরিমান টাকা, পজিশন, ক্ষমতা এবং সব ধরনের 
সুযোগ সুবিধা দেয়া অব্যাহত রাখল। এভাবেই কয়েক দশকের 
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ভিতর তারা জুডাইজমকে পুরোপুরি ছিনতাই করে সবাইকে 
তালমুদিজমে দীক্ষিত করে ফেলল। এবং নয়া ইহুদীবাদ বা ইহুদী 
জাতীয়তাবাদ বা জায়োনিজমের উত্থান ঘটাল। 


এবং ইহুদীদের পুরোপুরি রেসিষ্ট বানাতে সক্ষম হয়ে গেল। 
মগজধোলাইয়ের শিকার সাধারন ইহুদীরা ভাবতে থাকল তারাই 
পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তা। অনেকে ভেবে থাকেন বা জানেন ইসরাইলের 
সৃষ্টি হয়েছে ১৯৪৮ সালে। 


কিন্তু সত্যটা হলো ১৯১৭ সালে বৃটেনের রানীর কাছ থেকে রথচাইল্ড 
ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের জন্য ততকালীন বৃটিশ কলোনী 
প্যালেন্টাইনের জমি বুঝে নেয়। যেটা ইতিহাসে 1361010 
06019181001 নামে পরিচিত। এবং রথচাইল্ডরাই হলো ইসরাইলের 
মালিক। এটি একটি অতি দীর্ঘ এবং সুপরিকল্পনার ফসল। অনেকে 
ভেবে থাকেন যে শুধু ইসরাইল প্রতিষ্ঠার করার জন্য তারা দু দুটি 
বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয় বরং অর্ধ সত্য। 


রথচাইল্ডে বা ৪// এর উপাসকদের প্রথম লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার 
শীর্ষে আরোহন করা, সেটা তারা করেছিল তাদের উদ্ভাবিত 
ব্যবলনিয়ান মানি ম্যাজিক ব্যাংকিং সিস্টেম দিয়ে। তাদের দ্বিতীয় 
লক্ষ্য ছিল আব্রাহামিক রিলিজিয়নকে ধ্বংস করা। 


কারন শুধু আব্রাহামিক রিলিজিয়নই তাদের জন্য হুমকি। কারন এই 
রিলিজিয়নটাই তাদের সুদ ভীত্তিক সিস্টমের বিরুদ্ধে এবং তাদের 
সমস্ত শয়তানি কাজকর্মের বিরুদ্ধে। সেকারনে তাদের প্রথম শিকার 
ছিল জুডাইজম এবং ইহুদীরা, দ্বিতীয় শিকার ছিল অর্থডক্স খুষ্টান 
এবং তাতের পাওয়ার হাউজ রাশিয়া। তৃতীয় শিকার হলো মুসলিম 
এবং ইসলাম। 


প্রথম দুইটার কথা আপনাদের অল্প বিস্তর বলেছি কিন্তু ইসলাম বা 
মুসলিমদের ভিতর কি কি করেছে তার বলিনি। 
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এখন আমি এটা যখনই বলব তখন আপনাদের আর বিশ্বাস হবে না 
আমার কথা। এ বিষয়ে বিস্তারিত না বললে আপনারা আমার কল্পা 
কাটার ফতোয়া দেবেন সেকারনে এটা আরো পরে বিস্তারিত বলব। 
তবে এখন এটুকু জানিয়ে রাখি যে আব্রাহামিক রিলিজিয়নের ৩ টি 
পবিত্র স্থানই এখন তাদের দখলে। মক্কা, মদিনা এবং জেরুসালেম। 
এবং এটা আজ থেকে না বরং ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। একারনে 
তারা ওসমানী খেলাফত ভেঙেছিল এবং ৪২টা ছোট ছোট রাষ্ট্র 
তৈরী করেছিল। তার ভিতর একটি হলো হেজাজ দখল করে সৌদি 
আরব এবং ফিলিস্তিন দখল করে ইসরাইল। অবাক হচ্ছেন তাই না? 
আপনি ভাবছেন সৌদি আরব তো মুসলিম দেশ! না ভাই সৌদি 
আরব কোন মুসলিম দেশ না ওটা রথচাইন্ডের বানানো ওয়াহাবী 
দেশ। যেভাবে তারা জায়োনিষ্ট ইসরাইল বানিয়েছে জুডাইজমের 
বদলে ঠিক সেরকমভাবেই তারা সৌদী আরব বানিয়েছিল সৌদ 
নামের কিছু মরু ডাকাত দিয়ে সুন্নীজমের চেহারায় ওয়াহাবিজম 
দিয়ে। যাই হোক পরে আসছি এ বিষয়ে। তাদের কার্যকলাপ 
মানুষের কল্পনাকেও হার মানাতে বাধ্য। যে কারনে আমি ১ম পর্বেই 
বলেছিলাম এটা আসলে দুটো শক্তির লড়াই। শুরু থেকেই তাই ছিল 
এবং আজিবন তাই থাকবে। আপনি যদি ঘটনার পিছনের ঘটনা না 
জানেন তাহলে যা ঘটছে বা ঘটবে তার কিছুই আপনি বুঝবেন না। 


যাই হোক আগের কথায় ফিরে আসি। ২য় পর্বে বলেছিলাম 
199118901 দের কথা। জায়োনিস্টরা এই 996178901। দের মূল 
জ্ঞান কে কাজে লাগানো শুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। 
আমি বলেছিলাম নিকোলা টেসলাকেও এরাই গবেষণার ব্যপারে 
অর্থের যোগান দিয়েছিল এবং তার সমস্ত নথি গায়ের করে 
দিয়েছিল। জগতসেরা বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছিল কপর্দকহীন নি:সঙ্গ 
অবস্থায় জরাজীর্ন ছোট একটা হোটেল কক্ষে। এর 768118501) 
দের দিয়ে ইসরাইলের সমস্ত অফিস আদালত তরী করিয়েছে 
তাদের সিম্বল ইউজ করে। পেন্টাগন কিংবা /২0015 এর 
হেডঅফিসের ডিজাইনটাও তাদের ততরী। 
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আপনারা 10281713101 সাড়া জাগানো সিরিজগুলো পড়ে দেখতে 
পারেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা আছে।বাংলাতে অনুবাদগুলো 
পাবেন। 


যাই হোক এদের কার্যকলাপ যাই করে তাই এবা সেখানে সিম্বল 
ইউজ করেই করে থাকে। যদি আপনার সিম্বলগুলোর ব্যাপারে 
ধারনা থাকে তাহলে আপনি পরিস্কার চোখেই দেখতে পারবেন এবং 
বুঝতে পারবেন যেটা অন্যরা ধরতেই পারবে না কিংবা বললেও এর 
গুরুত্ব বুঝতে পারবেনা। আপনাদের বলেছিলাম যে করোনা 
পূর্বপরিকল্সিত 9010; এর অংশ অনেকেই হেসেছেন। অথচ আমি 
অন্তত এটা জানতাম ২০০৩ সাল থেকে। আপনারাও জানতেন যদি 
আপনারা এদের বিষয়ে ঘাটাঘাটি করতেন। যারা ২০১২ সালের 
অলিম্পিক উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠান ভাল করে খেয়াল করে 
দেখেছেন তারা আজ থেকে ৮ বছর আগেই জেনেছেন। পুরো 
অনুষ্ঠানেই ছিল সিম্বলের ছড়াছড়ি। করোনা কিভাবে আসবে 
কিভাবে সবকিছু বদলে যাবে কিভাবে বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা 
হবে সব বিস্তারিত দেয়া ছিল সেখানে। স্টেডিয়ামের বাইরে বিশাল 
সাইজের একটা 1101181] [01/, 5০0101076 রাখা ছিল। /০৪ 00199 এ 
এখনো ভিডিওটা পাবেন দেখে নিতে পারেন। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা 
করেছিল 910170090 [11018॥" এর অস্কার উইনার পরিচালক 
ড্যানি বয়েল। 


যে নিজেও একজন ইলুমিনাতি মেম্বার। এবং বিল গেটস এর খুব 
ঘনিষ্ট। খেয়াল করে দেখবেন বিল গেটস অনেকদিন ধরেই তার 
গেটস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের মানুষজনের ভিতর 
ভ্যাকসিন দিয়ে বেড়াচ্ছিল। মানুষ ভাবছে করোনা হলো সমস্যা 
আসলে উল্টা। এদের পলিসি হলো একটা 101010161 05815 করো 
তারপর সেটা চারিদিকে ছড়িয়ে দাও, মানুষ যখন অতিষ্ট হয়ে যাবে 
কোন উপায় না দেখে তখন তুমি যা চাইছিলে তাই নিয়ে এসো 
সমাধান হিসেবে। দেখবে মানুষ তখন হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু তুমি 
যদি এমনি এমনি চাইতে তাহলে তারা কখনোই সেটা নেবেনা। এর 
অর্থ হলো /৪০০/7 টাই হলো আসল টার্গেট, ভাইরাস নয়। 
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করোনা হলো সিনথেটিক ভাইরাস। মানে ল্যাবরেটরিতে বানানো 
অন্যান্য ভাইরাসের মতই। আপনার /১05 কিংবা ইবোলার নাম 
শুনেছেন সবগুলোই ছিল ।91001801% তে বানানো। 20018 
আফ্রিকাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে এসেছিল। প্রতি ১০০ জনে ২৭ 
জন মারা গিয়েছিল। যার /৪০0116 এখনো বানায়নি কিংবা বাজারে 
ছাড়েনি। 


গাদ্দাফি বলেছিলেন, 


তারা নিজেরাই ভাইরাস বানায় আবার নিজেরাই তার ৬/০০16 আগেই 
বানিয়ে রাখে, কিন্তু বাজারে ছাড়ে যখন তারা মনে করে সেটা তাদের 
উপযুক্ত সময়। 


করোনার কিলিং রেট মাত্র ১.৪ % অথচ 60018 র কিলিং রেট ২৭%। 
কিন্তু করোনা এত কম কিলিং রেট নিয়েও বিশ্বব্যাপি যে পরিমান 
আতঙ্ক ছড়িয়েছে তা নজিরবিহীন এবং যুক্তিহীন। কারন তারা 
আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য মিডিয়াকে ব্যরহার করেছে এবং 110 কে 
দিয়ে সরকারগুলোর উপর চাপ প্রয়োগ করে লকডাউন দিয়েছে। 
দেশে দেশে অর্থনীতির বারোটা বাজানোর জন্য। কেন? এক টিলে 
তিন পাখি মারছে তারা। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে আসবো আবার। 


শুধু এখন জেনে রাখুন তারা [/0 বা 2 //০110 01091 এর 
দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেল। 1//0 হলো তাদের একটি 10162) 
710)90। যেখানে শুধু সারা বিশ্ব একটি 0০/০17171911 এর নিয়ন্ত্রনে 
থাকবে এবং একটি মাত্র //01 01010 ০017970/ থাকবে এবং 
একটি মাত্র //০11 79110101 থাকবে। 


প্রেসিডেন্ট রিগ্যান থেকে শুরু করে আমেরিকান প্রতিটি প্রেসিডেন্ট 
0 এর কথা তাদের কোন না কোন ভাষণে উল্লেখ করেছে এবং 
কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে ১৯৮৯ সালে একটি বই লেখা হয়েছিল 
কিন্তু তখন মানুষজন বই পড়ে হাসাহাসি করেছিল। 
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কিন্তু ৩০ বছর পরে সেই বইয়ের প্রায় সব বক্তব্য হুবহু সত্য 
প্রতিয়মান হচ্ছে। বই টার নাম হলো 7116 35৬ //০110 010211) /.. 
3911011 60091501.: পড়ে দেখে মিলিয়ে নিতে পারেন। আমিও এই 
সিরিজ লেখার ফাকে আগামীতে কি ঘটতে যাচ্ছে তার একটা 
ধারনা দিয়ে দেব। 


যাইহোক ১৯ শতকের রথচাইন্ডে ফিরে যাই। এসময়ই তারা পুরো পৃথিবীর 
নিয়ন্ত্রন নেয়ার পক্ষে সবথেকে ভাল সময় পার করছিল। উইনষ্টন চার্চিল 
সেই ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারীর ৮ তারিখে বলেন. //০11 01091 হলো 
জুইশ। তিনি যা বলেছিলেন তা হুবহু তুলে দিলাম, 


1112 1770/8172/71 2/70110 1/21/21/5 € 17112 12/0/1111011 17 /1//5512) /5 
1101 1/181// 11017 112 02)/5 07 598/12015-//2/15/78146% (09141709107 
111011771172111) 10 1109528 01০25/11//515 (10901702101 20/71771117191) ) 
8170 00/7 10 1/0195/0/ (10901705107 1/120/4/7177)/), 38128 /117 
€1090/1705/ 01/711/05/1191) 50191 19194/110), /8052 01217711410 
€172/9//110/21/ 209/1751 29/177751) 81712115. 817019/017012/ 11/91/7721 
12194//10) 2/7015172 ০০9/017517 (101/709/ 07/4/77/10/7191190111122/ 
19/711095019/)/ 117 /1179/1102 21701110198), 71715 //010 102 ০0/79191720)/ 
701 112 0/25/11/7101/ 07 0//1112211017 7170 17900/15111111017 07 50901217/ 
017 119 12515 01581725120 08/9/0191779171, 01 98/17/1015 /72/21/0/9/1702, 
58110 11771)09551012 20119110//125 10221 5/722011)/0101///10. /119/2)/20 2 
02101711210/1720200171271012 10211117112 1787090)/ 07/12/7011 12/01/1101. 
1123 12917 1/2172117 51011110 07 2/917/ 5//0/25/51/2 1701/2/78171 
01111101112 1911 09/710///.“ 


আপনারা যদি এ কথাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করে থাকেন 
তাহলে খেয়াল করে দেখবেন যে কোন আন্দোলন বা বিপ্লবের 
পিছনে আপনি খাজারিয়ান বা জায়োনিস্টদের হাত খুজে পাবেন। 


371789৬4010 010911210- 11109://017011-00177/550 99176 অথবা, 
10005://1169-171/1/1082617596 
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সেটা হোক /891) 90110 বা 11010160170 01155 যে 
আন্দোলনগুলো মিডিয়া কাভারেজ পাবে ধরে নেবেন তার পিছনে 
জায়োনিস্টরা আছে। তবে ১০০ ভাগ সবগুলো নয়। কিছু সুত্র আছে 
যেগুলো অনুধাবন করলে চেনা সহজ হয়ে যায়। যাই হোক 
জায়োনিস্টরা ১৯ শতকের শুরু থেকেই ইহুদীদের ভিতর এক 
ধরনের ভীতি 9156 [01018091708 প্রচার করা শুরু করল যে, 
জেন্টাইলরা ইহুদীদেরকে হিংসা করে এবং তারা মনে মনে ইহুদীদের 
গনহত্যা করার মতলব আটছে। এটা তারা করল ইহুদি 

বলি। আর ইহুদীরা বরাবরই আল্লাহর আজাবপ্রাপ্তদের ভিতর 
অন্তর্ভূক্ত ছিল তাদের কুটকাচালী এবং অহঙ্কারের কারনে। তারা 
বহুবার বহু 091700105 এর শিকার হয়েছে। রোমানরা তাদের দাস 
বানিয়েছিল। ইরাকের অগ্নিউপাসক বুখতে নসর পুরো জেরুজালেম 
মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং লাখ লাখ ইহুদীকে জীবন্ত 
পুড়িয়ে মেরেছিল। এবং মানব ইতিহাসে ইহুদিরাই একমাত্র জাতি 
যারা তাদের নিজের ভুমি থেকে সমুলে উৎখাত হয়েছে। ইতিহাসে 
এরকম একটি ঘটনাও নেই। তারা দুইহাজার বছর ধরে বিভীন্ন দেশে 
বসবাস করেছে কিন্তু ইসরাইল প্রতিষ্ঠার আগে তাদের নিজভুমিতে 
ফিরতে পারেনি। 


এমনকি ইউরোপেও তারা ১৬ শতকে 09917090109 শিকার হয়েছিল। 
তো স্বভাবতই তারা আতঙ্কিত হয়েছিল ধীরে ধীরে যে আবারো 
সেরকম কিছু ঘটতে পারে। রথচাইল্ডরা সেই সুযোগটাই নিয়েছিল। 
তাদের ভিতর জাতিয়তাবোধ এবং রেসিজম আরো উগ্র করেছিল 
তালমুদ। ধীরে ধীরে খাজারিয়ানরা তো বটেই আসল জুডাইজম 
অনুসরন করা আসল ইহুদিরাও তালমুদের ভক্ত হয়ে পড়ল। খেয়াল 
রাখবেন আমি দুই ধরনের ইহুদীর কথা বলছি কিন্তু। এটা মাথায় 
রাখা জরুরী। 


আপনার যদি খেয়াল করে থাকেন তাহলে দেখবেন ভারতের 
বিজেপি বা আরএসএস ঠিক এই কাজটাই করে সফল হচ্ছে। 
যদিও তারা ৮০ ভাগ হিন্দুর দেশে বসবাস করে কিন্তু তাদের 
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প্রচারের মুল সুর হলো “হিন্দু খতরে মে হ্যায়” মানে হিন্দুরা বিপদে 
আছে। এ ক্ষেত্রে বিজেপির কাল্পনিক শত্রু মুসলিম এবং ইসলাম। 


তারা হিন্দুদের জন্য কিংবা দেশের জন্য কিছু না করলেও 
মুসলিমদের বিপদে ফেলে, মুসলিমদের হামলা করে, নাজেহাল করে 
সমর্থন টিকিয়ে রাখছে। আর মগজধোলাইয়ের জন্য ২৪ ঘন্টা ৭ 
দিন দালাল মিডিয়াকে নিয়োজিত রেখেছে। জায়োনিজমের সাথে 
যেমন জুডাইজমের কোন সম্পর্ক নেই তেমনি হিন্দুইজমের সাথেও 
সনাতন ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই তেমনি ওয়াহাবিজমের সাথে 
সুন্নীইজম বা ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। 


এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক কিন্তু ধর্মের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে 
যাতে অধিকসংখ্যক মানুষকে রেসিজমে উদ্দুদ্ধ করা যায়। এতে এক 
টিলে দুই পাখি মরে। ধর্মের প্রতি মানুষের বিতৃষ্তা আসে এবং সময় 
সুযোগ বুঝে ধর্মকে বাতিলের খাতায় ফেলে দিলেও মানুষের কিছু 
আসে যায়না কারন তারা ধর্মের নামে হানাহানিতে বিরক্ত হয়ে যায় 
ততদিনে এবং আরেকটি হলো একটা রেস কে আরেকটি রেস দ্বারা 
ভাগ করা যায়। কারন জায়োনিস্টদের মুলনীতিগুলোর ভিতর 
একটি নীতি হলো “ভাগ কর শাসন কর" নীতি। আর রেস ওয়ারের 
থেকে কার্যকর ভয়াবহ সলুশন আর হয়না। রেসিজম এবং ঘৃনা 
এমন এক জিনিস যা শুরু হয় অজ্ঞতা দিয়ে তারপর শুরু হয় ভয় 
দিয়ে তারপর শেষ হয় ধ্বংস এবং ভায়োলেন্স দিয়ে। যা হোক এই 
উপমহাদেশের ব্যাপারে আরো পরে আসা যাবে। 


যাইহোক খাজারিয়ারনা এভাবে পুরো জুডাইজমকে ছিনতাই করে 
তালমুদে ডুবিয়ে দেয় ইহুদীদের। মুলত তারা তালমুদের নামে 
শয়তানিজমকেই 01011019 করতে শুরু করে কিন্তু জুডাইজমের 
নামে। যাতে সময় এবং সুযোগ বুঝে ইহুদী এবং জুডাইজমকে 
কুরবানি করে তাদের একচ্ছত্র 9919119। কে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে। এক্ষেত্রে ইহুদী জাতি কিংবা জুডাইজমকে শুধু বড়ে 
হিসেবে ব্যবহার করছে তারা। তারা পরিকল্পনা করে রেখেছে 
ইহুদীদের তারা 8//_ এর তরে দুই দফায় বলী দেবে। 
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১ম দফা হলো হিটলারের মাধ্যমে ৩ লাখের মত ইহুদী হত্যা করে। 
এই হিসাব রেডক্রসের অফিসিয়াল তালিকা এবং পোল্যান্ডের 
সরকারী হিসাব অনুযায়ী । জায়োনিস্টরা হরহামেশা বলে বেড়ায় ৬০ 
লাখ ইহুদী 991700109 এর কথা সেটা পুরোটাই ধাপ্পাবাজি। 
আপনাদের চোখ কপালে উঠে গেছে নিশ্চিত যে কেমনে ইহুদীরা 
হিটলারকে দিয়ে আবার ইহুদীদেরকেই মারলো? সে কথায় আসছি 
পরে। 


২য় দফা বলি এখনো দেয়নি তবে দেবে সামনে । এবং এটাই হবে 
ইহুদীদের শেষ যাত্রা। এবং এর ভিতর দিয়ে 5৬ ০110 01061 
প্রতিষ্ঠা করবে তারা। ইসরাইলের প্রতি পৃথিবীর মানুষের ঘৃনা বাড়তে 
বাড়তে এমন একটি স্থানে পৌছিয়ে যাবে তখন পুথিবীর মানুষ 
চাইবে যেকোন উপায়েই হোক ইসরাইলের ধ্বংস। রেস ওয়ারের 
চুড়ান্ত ফয়সালা হবে তখন। একই সাথে অন্যান্য রেস এবং ধর্মেরও 
চুড়ান্ত কবর না হলোও সেটা আর হুমকি হয়ে দাড়ানোর মত শক্তি 
অবশিষ্ট থাকবেনা। 


এটা জানা জরুরী যে ১ম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর 0911781 র 
নিয়ন্ত্রন পুরোপুরি ইহুদীদের কব্জায় চলে যায়। সেখানে তারা একটা 
শূন্যতা সৃষ্টি করে £৪5019। এর উত্থানের এবং তারা হিটলারকে 
নেতৃত্বের স্থানে নিয়ে আসে একটা কাউন্টার 00109 হিসেবে রাশিয়ান 
বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। তখনকার 09811781% র অবস্থা কেমন ছিল 
তারা একটি ছোট বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন। 


ইহুদীরা ছিল মাত্র ২% ৬ কোটি জার্মানদের ভিতর অথচ তারা ৫০% 
মিডিয়া, সারাদেশের ৭০% জাজকে নিয়ন্ত্রন করত। সিনেমা, নাটক, 
সাহিত্য সব কিছুতে তারাই ছিল নেতৃত্বে। আজ যেমন আমরা বৃটেন 
অথবা আমেরিকায় বা ফ্রান্সে ইহুদীদের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখি তার 
থেকেও বেশী প্রভাব ছিল তাদের তখনকার জামানীতে। ১৮৭০ 
থেকে ১৯২০ সালের ভিতর তারা একের পর এক ব্যাংক 
কেলেঙ্কারীর জন্ম দেয় এবং বিপুল পরিমান জার্মান সর্বস্বান্ত হয়ে 
পথে বসে পড়ে। তাদের না ছিল কাজ না ছিল আয়। 
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বিশ্বের ১ম110170998১091 71198191 ওপেন করে বার্লিনে তারা 
১৯২০ সালে, ১ম অশ্লীল থিয়েটার চালু করে ১৮৯০ এ। 


যতরকম উদ্ভট যৌন বিকৃতি আছে তা তার মডার্ন আর্ট, কালচারের 
নামে প্রমোট করতে থাকে ইহুদী বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা। এমনকি তারা 
বিভীন্ন ধর্ম এবং তাদের নবীদের নিয়ে উদ্তট এবং কুরুচিকর সংবাদ 
এবং কৌতুক, নাটক, লেখালেখি চালাত যা সাধারন জার্মানদের 
ভিতর তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল যার ফলেই আসলে হিটলারের 
উত্থান সহজ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য এগুলো সবই ছিল পরিকল্পিত 
যাতে একজন হিটলারকে তারা জন্ম দিতে পারে। 


আজ ফ্রান্সে মহানবীর কার্টুন নিয়ে যা হচ্ছে সেটা একই পরিকল্পনার 
অংশ। এবং মুসলিমরা বা তথাকথিত ইসলামী দল (সবাই না_) 

গুলো না বুঝেই কিংবা তাদের পরিকল্পনামাফিক যে প্রতিক্রিয়া 
দেখাচ্ছে সেটাও তাদেরই পরিকল্পনার অংশই। সবই ৩, ৬. ৯ এর 
খেলা। যা হোক এই লেখা যত এগোবে ততই আপনারা পরিস্কার 
বুঝতে পারবেন এখন বলেও লাভ নেই। মানতেও চাইবেন না। 


আপনাদের বিশ্বাস হবেনা তবু এটাই সত্য যে ২য় বিশ্বযুদ্ধে 
হিটলারকে অস্ত্র কেনার জন্য লোন দিয়েছিল ইহুদী 10990150116 
8811. এবং এ তালিকায় বৃটিশ, সুইস, আমেরিকান ব্যংকও ছিল। 


যাদের ৯৫% ছিল ইহুদিদের এবং তারা পুরো যুদ্ধের সময় 
হিটলারকে খরচ যুগিয়েছে। আবার হিটলারের সামরিক সরঞ্জাম 
এবং মিলীটারী পোষাক, থালাবাটি পর্যন্ত সাপ্লাই করেছিল ৮ টি 
আমেরিকান প্রতিষ্ঠান তাদের ভিতর /-010, 09/9/12/1/010/19, 
/001// ০0/19/7102, 1/49110 ০০/02)/ 1/12)/91, ০০০৪ ০০/:2, 
695091091//19415/) এব দাদার 91011/7 19101179815 ০০17192/17) 
//00/1//011, 41002, /17191772010175119015117235 1//120/71172 
অন্যতম । 


শুধু তাইনা যে 8৪911 গুলো হিটলারকে লোন দিয়েছিল যুদ্ধের আগুন 
জালানোর জন্য আবার সেই 981 গুলোই আবার আমেরিকার এবং 
ইংল্যান্ডকে লোন দিয়েছিল হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। 
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কি বুঝলেন? যুদ্ধ হলো তাদের সবথেকে বড় ব্যাবসা। তারা দুই পক্ষকেই 
লোন দেয় এবং মুনাফাও হয় কয়েকগুন। যুদ্ধে পরাজিত যে দল হবে সেও 
সুদ দিতে বাধ্য থাকবে জনগনের উপর অতিরিক্ত কর বসিয়ে আর যে 
জিতবে সেও দেবে তার লুঠের অংশ সুদ হিসেবে নগদে। 


বাংলাদেশে বসে যে সব তথাকথিক ইসলামি দল এবং মানুষ রাতদিন 
হুমকি ধামকি দিয়েছিল তাদের চিনে রাখুন। সেই রোহিঙ্গাদের জন্যই 
বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সাথে লড়াইয়ে নামতে হবে। মিয়ানমারের 
কোন ক্ষতি হবেনা কারন মিয়ানমারের সেনাবাহিনীই সব। সে দেশের 
জনগন আমাদের মত ছোট দেশে থাকে না আর তাদের আরাকান 
হারালেই বা কি আর না হারালেই বা কি। মাথাব্যাথা তাদের সেনাবাহিনীর 
তাদের না। 


কিন্তু আমাদের অর্থনীতির দফা রফা হয়ে যাবে একটা যুদ্ধে জড়ালে। এবং 
তারপরের অবস্থা হবে আরো করুন। পৃথিবীর যে অংশেই ঝামেলা বাধুক 
না কেন তার পিছনে জায়োনিস্টদের হাত আছে অস্ত্র বিক্রি এবং লোনের 
ফাদে আটকানোর জন্য। রোহিঙ্গা আসার পর থেকে গত কয়েক বছরের 
মিয়ানমার আর বাংলাদেশের অস্ত্র কেনার একটা তালিকা করে টাকার 
হিসাবটা বের করেন তাহলেই বুঝবেন ফায়দা কার হচ্ছে। আর এর জের 
টানতে হচ্ছে সাধারন জনগনকে কর দিয়ে। 


আপনাদের মনে হয় বিভিন্ন দেশ আর ব্যাংকগুলো মিলিয়ন মিলিয়ন 
ডলার রোহিঙ্গাদের পিছনে খরচ করছে এমনি এমনি? এত দয়া তাদের? 
আপনাদের ভাগ্য ভাল যে আপনারা শেখ হাসিনার মত একজন ঝানু 
খেলোয়াড় পেয়েছেন নাহলে এতদিন কবেই ফাদে পা দিয়ে মিয়ানমারের 
সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যেত বাংলাদেশ। 


শুধু তাই না কথিত আছে কিছু 1921 001709108001 ০৪11) এর 
আইডিয়াও নাকি জায়োনিস্টঈদের মাথা থেকেই এসেছিল। যদিও 
এর প্রমান আমার কাছে নেই এই মুহুর্তে তবে আশা করি পেয়ে যাব 
সামনে কোন এক সময়। তবে এর সহায়ক হিসেবে কিছু ঘটনার 
উল্লেখ করলে বিষয়টা খোলাসা হবে। 
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11010908151 শব্দ যেটা জায়োনিস্টরা হরহামেশা ব্যবহার করে থাকে 
মানুষের 5)/10910% নেয়ার জন্য সেটা সর্বপ্রথম ব্যবহার 
করেছিলেন ইহুদি কমিউনিজমের পিতা 16811 1491, ১৮৫৬ সালে 
/91১1050101691081991 ১৬ই এপ্রিলে । তিনি বলেছিলেন, 


17172 0/25525 2170 11/21/5025 212 1090 11/29/6109 17725151112 
121// 00170111015 01115170151 01/2 2//71/. 712)/171511921151) 
17 112 12/9/11/0112/1/1101-00/0)5 .” 


১৯৩৬ সালের বিশ্ব জায়োনিস্ট কনফারেন্সে 0170117 ৬/51হ77017 (যিনি 
পরবভাঁতে ইসরাইলের ১ম প্রধানমন্ত্রী হন) বলেন, 


0171)/1//9177111011 1//11| 3110//2 112 (11)0201771170 
/10/0022459110016 1172)/1///111025 1520/ 101 1169 117 
17212511176. 


খেয়াল করে দেখবেন তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সাড়ে তিনবছর 
আগে ইহুদী 110190939 বা গনহত্যার কথা উল্লেখ করছেন। এবং 
বলছেন যে বাকি বেচে যাওয়া ২০ লাখ ইহুদীরা ফিলিস্তিনে বসবাস 
করবে অথচ তারা বলে বেড়ায় ইসরাইল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ১৯৪৭ 
সালে। 


এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কেন তারা নিজেরা ইহুদি হয়ে 
ইহুদি জেনোসাইডের পরিকল্পনা করল। সমস্যা হলো আমরা 

বাঙালীরা আবেগ দিয়ে সবকিছু দেখার চেষ্টা করি যুক্তি দিয়েও না 
আবার মাথা ঘামিয়েও না। আগেই বলেছিলাম তারা আসলে ইহুদি 
নয়। তারা হলো খাজারিয়ান এবং ৪//_ বা শয়তানের উপাসক। 


এবং তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়নে তারা সবকিছু করেছে এবং 
করছে এবং করবে। তাদর আরো যেসব ভয়ংকর প্লান আছে। 
সেগুলো যদি বলি তাহলে আর আপনাদের অবিশ্বাস থাকবে না যে 
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আসলেই তারা শয়তানের উপাসক। এবং তারা এটা বলে কয়েই 
করবে এবং করছে। কারন এখন তারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে গেছে 
যে তাদের বিরুদ্ধে দাড়ানোর মত কোন শক্তি আর খুব একটা 
অবশিষ্ট নেই। সে কথায় পরে আসছি। 


বেলফোর ডভিক্লারেশনের কথা বলেছিলাম যেটা ১৯১৭ সালে বৃটেন 
রথচাইন্ডের নামে প্যালেস্টাইনের জমি লিখে দিয়েছিল যেটা পরে 
ইসরাইল নামে পরিচিত পাবে। এটা হবে শুধুই ইহুদি দের আবাস 
যদিও তাদের পরিকল্পনা আরো গভীর। যাইহোক যখন তারা এটা 
পেল তখন ইউরোপে ইহুদীদের রমরমা অবস্থা চলছিল সেটা আগেই 
বলেছি। ইউরোপের সমস্ত পাওয়ারের মালিক ছিল ইহুদিরাই। তারা 
তাদের এসব রমরমা অবস্থান ফেলে প্যালেস্টাইনে ফেরত যাওয়ার 
মত বোকা ছিল না। যেতেও তার চায়নি শত প্রলোভনেও। 


911 1/91১ এর কথা অনুযায়ী তারা নতুন সিস্টেমের সাথে মানিয়ে 
নেওয়ার যোগ্য ছিলনা অতএব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। 
এতে জায়োনিস্টদের অসম্ভব ফায়দা হয়েছিল। ২ /৩ লাখ ইহুদিদের 
মৃত্যুকে তারা ফুলিয়ে ফাপিয়ে ৬০ লাখ বানিয়েছে তার উপর ভুয়া 
কাহিনী গল্প লিখে পৃথিবীর সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে সেসব কাহিনী 
অধিভুক্ত করে এবং হিটলারকে ভিলেন বানিয়ে মানুষের সহানুভূতি 
কুড়িয়েছে এবং ইসরাইল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবং গ্রহনযোগ্য 
করেছে মানুষের কাছে। তাদের যুক্তি অনুযায়ী ইহুদিরা হিটলারের 
আক্রোশের শিকার হয়ে সব হারিয়েছে তাহলে তারা যাবে কোথায় 


তাঁদের জন্য বরাদ্দকৃত ইশ্বরের পূন্যভুমি ছাড়া? 


তারা ভুলেও উল্লেখ করেনা তাহলে বেলফোর ডিক্লারেশন কিভাবে 
১৯১৭ সালে পাশ হলো? যদি জেনোসাইডের কারনেই ইসরাইল 
প্রতিষ্ঠা পায় তাহলে তো সেটা ১৯১৭ সালে পাশ হবার কথা না। 
এরকম কিছু কেউ বলার চেষ্টা করলেই তাকে এন্টিসেমেটিক এর 
ট্যাগ লাগায়ে দেয় তারা। এরপর তার কবরে যাওয়া পর্যন্ত নিস্তার 
নেই তার। তারা প্যালেস্টাইনকে 3951 08110) বানিয়ে ইতিহাসের 
জঘন্যতম অত্যাচার প্রতিদিন চালিয়ে যাচ্ছে। 
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কিন্ত এব্যাপারে কথা উঠালেই তাকে এন্টিসেমেটিক বলে নাজেহাল 
করে ছাড়বে । অথচ এরা নিজেরাই সেমেটিক না বরং ফিলিস্তিনিরাই 
হলো আসল সেমেটিক। এ ব্যাপারে 01111100115 601$9151 
021766019959101 ফলাফল চমকে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তারা 
প্যালেস্টাইনে বসবাসরত ইহুদিদের [01/ টেষ্ট করে দেখেছেন 
ইহুদীদের শতকরা ৯৭.৫ ভাগ /101611111016৬/ [01 বহন করে 
না এবং তারা প্যালেস্টাইনের সাথে কোনভাবেই রক্ত দ্বারা বা ভুমি 
দ্বারা লিংকড না। 


আবার ৮০% প্যালেস্টাইন মুসলিমের 101/ 817019111191015%/ এর 
সাথে 1/9101 করে এবং এতে প্রতিয়মান হয় যে তারাই আসল 
সেমেটিক এবং তারাই আসল 1181194। কিন্তু বিশ্বব্যাপী তাদের 
নিয়ন্ত্রনে থাকে সকল মিডিয়া এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে তারা এই 
মিথ্যাকেই জায়েজ করে তুলছে। তারা আসলে ইসরাইল নাম দিয়ে 
সেই পুরাতন খাজারিয়াকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং ৪/_ এর 
পাশাপাশি তারা আদি ব্যাবিলনের দেবী আইসিসের হারানো 
সাম্রাজ্য উদ্ধার বা প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে আছে। 


কিন্তু এক্ষেত্রে তারা ইহুদিদের বোঝাচ্ছে তারা আসলে কিং 
ডেভিডের সাম্রাজ্য পুনরু"খান করছে। যেটা এখন অনেকে 0192191 
19181 [00190 নামে জানে। কিং ডেভিড বা দাউদ (আঃ) সাম্রাজ্য 
ছিল ইরান থেকে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত। এই কারনে ইসরাইলের 
পতাকাতে তারা ডেভিডের স্টার চিহ্ন ব্যরহার করে। আজ হোক 
আর কাল হোক তারা ইরান থেকে ইসরাইল পর্যন্ত ঘতগুলি দেশ 
আছে সবগুলোই কব্জা করবে 0199121151821 00190 বা কিং 
ডেভিডের সাম্ত্রাজ্য উদ্ধার বা দেবী আইসিস এর সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার 
করার জন্য। 


২য় বিশ্বযুদ্ধের পর খাজারিয়ানরা নতুন করে কোল্ড ওয়ার বা ঠান্ডা 
যুদ্ধের সুচনা করল এবং কোল্ড ওয়ারের অজুহাতে হিটলারের 
বিজ্ঞানী যারা মাইন্ড কন্ট্রোল টেকনিক আবিস্কার করেছিল এবং 
যারা বন্দীদেরকে গিনিপিগ বানিয়ে তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের 
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ওষুধ এবং ভাইরাসের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতো তাদেরকে 
আমেরিকাতে নিয়ে গেল বিচারের সম্মুখীন করার বদলে এটাকে 
তারা নাম দিয়েছিল অপারেশন পেপারক্লিপ। 


এদেরকে তারা আমেরিকাতে বড় বড় ওষুধ কোম্পানীতে উচ্চ 
বেতনে গবেষণায় নিযুক্ত করল এবং সারা বিশ্বব্যাপী কোল্ড 
ওয়ারের ধুয়া তুলে এক অবিশ্বাস্য গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলল। 
যথারীতি এখানেও তারা দুটি পক্ষ তৈরী করে নিল তাদের পুরাতন 
থিওরী অনুযায়ী। একটি হলো কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং আরেকটি 
হলো ক্যাপিটালিষ্ট আমেরিকা। 


এই নতুন মেরুকরণের ফলে তারা আরো সাহসী হয়ে আমেরিকান 
অর্থ ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ 
করল বিভিন্ন উপায়ে, তার ভিতর আমেরিকান চার্চ থেকে শুরু করে 
ফ্রিম্যাসনদের সংঘ (বিশেষ করে স্কটিশ রাইট এবং ইয়র্ক রাইট 
উল্লেখযোগ্য) ইউএস মিলিটারী, ইউএস গোয়েন্দা, অধিকাংশ 
ডিফেন্স কনন্রাকটর, ইউএস জুডিশিয়ারী, অধিকাংশ স্টেট সরকার. 
ইউএসজি এবং সবগুলো রাজনৈতিক দল তো অবশ্যই। 


তারা এবার প্রাণপন চেষ্টা চালাতে থাকল যাতে ক্রিম্যাসনদের 
উপরের সারীর নেতা, এবং কংগ্রেস সদস্য, হলাউড স্টার, ডিরেক্টর, 
বলিদান এবং শয়তানের উপাসনা এবং শিশু যৌনতায় অভ্যস্ত 
করতে লাগল। 


এর বিনিময়ে তারা তাদেরকে বিপুল পরিমান অর্থ, বড় বড় পদ, 
বিশ্বব্যাপী খ্যাতি, সম্মান, অভাবনীয় ক্যারিয়ার এবং রাজনৈতিক 
নেতাদের ইলেকশনের বা মনোনয়নের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার 
ব্যয় করতে লাগল। এবং যারা তাদের ফাদে একবার পা দেয় তাদের 
আর ফিরে আসার কোন রাস্তা তারা রাখেনা। যারা তাদের বিরুদ্ধে 
দীড়ায় তাদের অপঘাতে মৃত্যু অবধারিত লিখন। এবং তারা পুরো 
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আমেরিকাকেই ছিনতাই করে ফেলে এবং ইচ্ছার দাস বানিয়ে 
ফেলে। 


আমেরিকার হয়ে যায় ভাড়াটে গুন্ডা যাকে দিয়ে সে দেশে দেশে 
সরকার উৎখাত এবং যুদ্ধ পরিচালনা করে পিছন থেকে। 
ইসরায়েলের স্বার্থে তাদেরকে দিয়ে মিডলইন্টে যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে 
যতদিন না সবগুলো দেশ ধ্বংশ করে তারা কিং ডেভিডের সাম্রাজ্য 
বা দেবী আইসিসের সাম্ত্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করতে পারছে। যখন 
কাজ শেষ হবে তখন তারা আমেরিকাকেও ইতিহাসের সবথেকে 
নিষ্ঠুর উপায়ে ধ্বংস করবে। সে ডিজাইনও তারা করে রেখেছে। 


১৯৯০ সালের একটি ভিডিও টেপ ফাস হয় যেখানে আজকের 
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু বলছেন, “আমেরিকা 
হলো আমাদের সোনালী গাভী এবং আমরা তাকে চুষে ছিবড়ে বানাব, 
তারপর আমরা তাকে টুকরো টুকরো করে কাটবো ততক্ষন যতক্ষন 
তার কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং শেষে সেগুলো বেচব যা আমরা এতদিন 


ধরে আমেরিকাকে বানিয়েছিলাম আমাদের সেবা করার জন্য। এটাই 


আমরা করে থাকি সে সব দেশগুলোকে যাদের আমরা ঘৃনা করি, 
তাদের আমরা ধীরে ধীরে ধ্বংস করি।" 


তারা আমেরিকান জনগনকে 1110 001700| করার জন্য হিটলারের 
বিজ্ঞানীদের দিয়ে যে সব কাজ করেছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলে এ 
লেখা আর শেষ হবেনা, সেকারনে দুই একটা জিনিস উল্লেখ করছি। 


তারা আমেরিকার এডুকেশন সিস্টেম কে তাদের মত করে 
বানিয়েছে আর এটা তারা এই উপমহাদেশেও করেছে এবং 
মুসলিমদের সাথেও করেছে সে বিষয়ে পরে বলব। পানিতে ভারা 
ফ্লোরাইড মেশায় যাতে আমেরিকানরা আই কিউ লেভেল কম থাকে বা 
বোকা হয়ে থাকে। ফ্লোরাইড এক ধরনের বিষ এটা হিটলারের বিজ্ঞানীরা 
নাজি বন্দী শিবিরগুলোতে বন্দীদের উপর প্রয়োগ করে সফলতা লাভ 
করেছিল। এটা যেটা করে আমাদের মস্তিস্কের পিটুইটারী গ্লান্ড বা 
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আমরা যেটাকে তৃতীয় নয়ন বলে থাকে স্পিরিচুয়াল জগতে ঢোকার 
পথ যেটা সেটাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। 


তারা মেডিকেল এডুকেশনে ডাক্তারদের শেখাল ফ্লোরাইড আসলে দাতের 
সুরক্ষায় ভাল কাজ করে। এবার তারা টুথপেষ্ট ফ্লোরাইড মেশানো শুরু 
করল। আমাদের দীতের সাথে মস্তিষ্কের কানেকশন একেবারে 
সরাসরি। প্রতিটি দাতের সাথে সুক্ষ সুতার মত নার্ভগুলো ব্রেইনের 
সাথে কানেক্টেড। এ কারনে তৃতীয় নয়ন বা পিটুইটারী প্লান্ডের সাথে 
দাতের খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। 


রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 


“উম্মতের জন্য দুইটা জিনিস ফরয করলাম না উন্মতের কষ্ট হবে বলে, 
একটি হলো তাহাজ্জুদের নামা এবং আরেকটি হলো মেসওয়াক।“ 


মেসওয়াক এতই গুরুত্ব রাখে । কেন রাখে সেটা তো বললাম। 
আপনার নিজেরা চাক্ষুস প্রমান হাতে নাতেই পাবেন যদি আজ 
থেকে আপনারা টুথপেষ্ট বাদ দিয়ে মেসওয়াক শুরু করেন। 


১২০ দিনের মাথায় যে পরিবর্তন আপনারা নিজেদের ভিতর দেখতে 
পাবেন তার জন্য আপনারা আমাকে পরে ধন্যবাদ দিয়েন। এজন্য 
হাদিসে বলা হয়েছে মেসওয়াক করে সালাত পড়লে সে সালাতের 
মর্তবা ৭০ গুন বৃদ্ধি পায়। মর্তবা বলতে এখানে আপনার সংযোগ বা 
স্পিরিচুয়াল উচ্চতা বোঝানো হয়েছে। যাদের পড়া মুখস্ত হয় না 
স্বরন শক্তি কম তারাও জাদুকরী ফল লাভ করবেন এটাতে ১০০ %। 
কিন্তু শর্ত হলো সুন্নত মেনে মেসওয়াক করতে হবে। যারা অবিশ্বাস 
করছেন তারাও করে দেখতে পারেন ফলাফল হাতে নাতে পেয়ে 
যাবেন। 


যাই হোক তারা এটাতে মানে ওষুধ গবেষণা এবং মানব শরীরে তার 
প্রভাবের জ্ঞানে এতদুর এগিয়ে গেছে যে সব কথা যদি বলতেও যাই 
তাহলে বিশ্বাস তো করবেনই না বরং আজগুবি মনে হবে এবং 
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যাদের বিশ্বাস হবে তারা আবার ভয় পেয়ে যাবেন সে কারনে 
সেগুলো আর আলোচনা করলাম না। 


তবে দুদিন আগে ইসরাইলি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে যে তারা এমন 
একটি বিষয় জানতে পেরেছেন যেটা দিয়ে মানব ডিএনএ 11901 
করা সম্ভব। এবং এটি একটি মারাত্বক প্রভাব ফেলবে মানব শরীরে। 
আমেরিকান বিজ্ঞানীরাও এই কথা তে সায় জানিয়েছেন। তারা এও 
বলেছেন এটি যদি কোন খারাপ লোকের হাতে চলে যায় তাহলে 
জিনোম সিকোয়েন্সকে বদলে দিতে পারে যে কারনে তারা চিন্তিত। 
মানে সোজা বাংলায় বলতে গেলে কেউ যদি সেটা ইতিমধ্যেই জেনে 
গিয়ে থাকে তাহলে সেটা কোন না কোন ভ্যাকসিনের মাধ্যমে 
আমাদের শরীরে ঢোকানোর ব্যবস্থা করবে। তারমানে আমরা হয়ে 
যাব বেগুন, আলু, পটল, পেপের মত জিএমও (0140): প্রোডাকট। 


আর এর প্রভাব শুধু আমাদের নয় আমাদের আগামী সন্তানরাও 
বহন করবে এবং তাদের সন্তানরাও এবং এর কোন প্রতিষোধক 
আপনি পাবেননা। 


যেমন /১105 বা 2801, ভাইরাসের ওষুধ নেই এটা তার থেকেও 
মারাত্বক হুমকি। অনেকে বলছে করোনা ছাড়ার পিছনে আসলে এই 
/৪০০179 কে পুশ করানোই আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমি এটা 
আপনাদেরকে বিশ্বাসও করতে বলছিনা আবার অবিশ্বাসও করতে 
বলছিনা । বিল গেটস আইটি স্পেশালিস্ট হয়েও যখন গত ১০ বছর 
ধরে 110 এর সবথেকে বড় ডোনার এবং সে ৬৭9০০1179 ৬৪০০119 
করে চেচিয়ে বেড়াচ্ছে দুনিয়াভর তখন সন্দেহ এমনিতেই দৃঢ় হয়। 
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যখন সে নিজেই ইলুমিনাতির একজন মেম্বার। যাই হোক আপনারা 
আপনাদের মত এ বিষয়ে 19598910৷ করে নিয়েন সেটাই ভাল। গত 
শতাব্দী ছিল 101/5105 এর আর এই শতাব্দী হলো 919 
7501170190/ এবং 991790101210011921170 এর। এখন আপনাদের 
ভিতর প্রশ্ন জাগতে পারে এভাবে মানুষকে ধ্বংস করে কি লাভ বা 
কেনই বা করবে। সেই প্রশ্নের উত্তরটাই লিখছি আমি সিরিজ 
আকারে বিশদ ভাবে। কেন? 


আপনারা এক ফাকে 0901019 00109910179 গুগলে 98910 করে 
দেখে নিতে পারেন।১ 


৮টি 


আক ] 


ছবিঃ 090101৪ 09010691019 (উইবি 


কে বা কারা আমেরিকার 9901019 তে ১৮০ টন ওজনের পাথর 
স্থাপন করে সেখানে ৪ টি ভাষায় (ব্যবলনিয়ান, গ্রীক, সংস্কৃত, 
মিশরীয় হায়ারোগ্রিফিকস) ১০ টি নির্দেশিকা পাথরে খোদাই করে 
লিখে রেখেছে। তার ভিতর একটি হলো পৃথিবীকে সুস্থ রাখার 
জন্য অবশ্যই পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫০ কোটির ভিতর রাখা লাগবে। 


39801018 3010691016-110095://21./119015-010/$/11/09901018_001109910195 


1017 105:1-9511218/181/915 


তারমানে এখন পৃথিবীতে মানুষ আছে ৮০০ কোটি , তাহলে ৭৫০ 
কোটি মানুষকে যেকোনো উপায়েই হোক উধাও করতে হবে। যে 
ভাষাগুলোতে লেখা হয়েছে বোঝাই যায় সেগুলো এই 
খাজারিয়ানরা ছাড়া কারো কাজ না। এবং এটা /0 বা 5৬ 
০11 0109 এর একটি এজেন্ডা। যেটাকে বলা হচ্ছে ডিপপুলেশন 
এজেন্ডা । এবং এই এজেন্ডা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে 
তারা বহুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে। 


এখন আপনারা এটাকে ০01750180/ 01901/ বলে উড়িয়ে উল্টো 
করে ঘুমিয়ে পড়েন সেটা আপনাদের বিষয়। তবে জেনে রাখেন 
যখন জন এফ কেনেডিকে খুন করা হয় তখন যারা এ বিষয়ে 
সরকারের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা খাজারিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন 
তুলেছিল এবং সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাদের এর সাথে সংশ্লিষ্টতার 
কথা বলেছিল, সিআইএ তাদেরকে ০01750180 0190115 বলে 
সাধারন মানুষদের মনোযোগ ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিত। এই 19177 টা 
সিআইএ এর আবিষ্কার। 


যাই হোক আগের কথায় ফিরে আসি, খাজারিয়ানরা ২য় বিশ্বযুদ্ধের 
পরপরই মেডিকেল এসোসিয়েশনগুলো এবং ওষুধ কোম্পানীগুলো 
কন্ট্রোল করা শুরু করে তাদের সুবিশাল এজেন্ডা বাস্তবায়নে। এবং 
তারা আমেরিকান মিডিয়াগুলো কিনে ফেলে ৬ টি বড় কোম্পানীর 
নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেয়। মুলত সারা বিশ্বের সব জনপ্রিয় মিডিয়া 
হাউজগুলোকে কোন না কোনভাবে এই ৬ টি মিডিয়া কোম্পানী 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রন করে থাকে। 


মিডিয়া হলো 110 ০01170| এর মুল হাতিয়ার বলা চলে। শুধু মাত্র 
মিডিয়াকে ব্যবহার করেই তারা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ১১ 
মিলিয়ন নিরাপরাধ মুসলিম হত্যা, ১০ লাখ মুসলিমকে মিডলইষ্ট 
থেকে বাস্তুচ্যুত করেও তারা নিজেদের ভিকটিম বলে জাহির করে 
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বেড়ায় এবং পৃথিবীর মগজধোলাইয়ের শিকার মানুষ তাই বিশ্বাস 
করে। তারা কোন এক জায়গায় 955 780 অপারেশন করে 
নিজেরাই নিজেদের তৈরী ওয়াহাবি সালাফি তথাকথিত মুসলিম 
জঙ্গীদের দিয়ে তারপর এটাকে বারবার বারবার পুনঃপুনঃ প্রচার 
করে তারা ঘৃনা উসকে দিয়ে হামলা করে নিরীহদের উপর। 


কেন ইরাকে হামলা করা হলো 1) বা ওয়েপন অফ মাস 
ডিন্ট্রাকশনের ভুয়া অজুহাত তুলে? কারনটা পরে বলব, আপনারা 
চিন্তা করতে থাকেন। 


আমি যে অশুভ শক্তিটির কথা বলেছিলাম ১ম পর্বে এই 
খাজারিয়ানরা হলো সেই অশুভ শক্তির প্রধান বাহন। পৃথিবীর এমন 
কোন বড় সংস্থা বা সরকার বা দেশ নেই যাদের ভিতর তারা 
নিজেদের লোক ঢুকিয়ে রাখেনি। আপনারা কিছুটা হলোও বুঝেছেন 
এদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি সম্পর্কে। মুলত এই বস্তুজগতের এবং 
এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রন এখন পুরোপুরি তাদের হাতে। এবং তারা 
চুড়ান্ত বিজয়ের দ্বারে এক পা অলরেভী দিয়ে ফেলেছে শুধু 
আরেকটি পা দিলেই সেটি পুরোপুরি হয়ে যাবে। এবং তারা একটি 
মাত্র মহাঅস্ত্র দিয়ে দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত চেস্টার ফলে এই স্থানে 
পৌছতে পেরেছে। 


সেই মহাঅন্ত্র কি আপনার এতক্ষনে বুঝে গেছেন সেটা হলো কারেন্সি 
আমি আগেই বলেছিলাম এদের দুটি 7909 একটি হলো সবার 
উপর প্রভুত্ব করা এবং আরেকটি হলো এই লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্য 
যে সব বাধা আছে তাকে এমনভাবে ধ্বংস করা যাতে তা কখনোই 
আর হুমকি হয়ে না দাড়াতে না পারে। ১ম পর্বে বলেছিলাম বিশ্বে 
শুধুমাত্র ৩টি দেশ বাকি আছে এদের আওতার বাইরে । এখন বলছি 
দেশ ৩ টির নাম। ইরান, কিউবা এবং উত্তর কোরিয়া। বলতে 
পারবেন কেন এই ৩ টি দেশ বাইরে আছে? আর কেনই বা এই 
দেশগুলোর উপর গত চার দশকের উপর অবরোধ চাপানো আছে 
যাতে এরা পর্যুদস্ত হয়ে হাটুমুড়ে বসে? ভাবুন। দেখি এই লেখাটা 
কতটুকু গভীরভাবে উপলন্ধি করতে পেরেছেন আপনারা। 
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এই পর্বটাও একটু তাড়াহুড়া করেই দিতে হলো ইনবক্সে আপনাদের 
ক্রমাগত তাগাদার ফলে। আমার লেখা বিশ্বাস করতে হবে এমনটি 
বলিনা কিন্তু ভাবতে বলি, গবেষণা করতে বলি, তাতে আপনারা 
নিজেরাও এমন কিছু আবিষ্কার করবেন যেটা হয়ত আমিও 
জানিনা। 


আগের পর্বে কিছু কমেন্ট পড়ে হেসেছি। কেউ কেউ বলার চেষ্টা 
করেছেন অবৈজ্ঞানীক। কিন্ত আপনারা যেটা জানেননা সেটা হলো 
বিজ্ঞান এখনো তার শিশুকাল পেরোতে পারেনি। টেসলা 
বলেছিলেন ফিজিকাল এনটিটি বাদ দিয়ে যেদিন বিজ্ঞান 
ননফিজিকাল এনটিটি সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেছে সেদিন থেকে 
বিজ্ঞান একলাফে কয়েকশ বছর এগিয়েছে। 


কিন্তু তবুও বিজ্ঞান এখনো কৈশোরেও পৌছাতে পারেনি। তাহলে 
কিভাবে সে স্পিরিচুয়ালিটি বা ননফিজিকাল এনটিটিকে ব্যাখা 
করবে? বিজ্ঞান তো সেখানে পুরোপুরি অন্ধ। তাই বলা হয় বিজ্ঞানের 
যেখানে শেষ সেখান থেকে স্পিরিচুয়ালিটির শুরু। বিজ্ঞানের 
ব্যার্থতা দিয়ে আপনি এ বিষয়ের গভীরতা মাপতে গিয়ে হতাশ হয়ে 
এটাকে বাতিল করতেই পারেন সেটা আপনার নিজের আহাম্মকি। 


আবার আজকের নিবন্ধ পড়ে দি কারো মনে প্রশ্ন জাগে তবে ধৈর্য্য 
ধরেন যেটা ১ম পর্বে আগেই বলেছি, পরবর্তী পর্বগুলোতে উত্তর 
এমনিতেই পেয়ে যাবেন। পরের পর্বগুলোতে আমি এমন সব 
বিষয়ের অবতারনা করব যা না আপনারা কখনো শুনেছেন, না 
ভেবেছেন। 


এ পর্যন্ত হয়তো অনেকেই আমার লেখার সাথে ছিলেন, কেউ কেউ 
হয়ত পছন্দও করে থাকবেন তবে আগামীতে সেটা আর হবেনা। 
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কারন আগামীতে যা বলব তা আপনাদের এতদিনকার বিশ্বাসের 
ভিত নাড়িয়ে দেবে এবং আপনাদের ভিতর খুব অল্প সংখ্যকই সেই 
চরম সত্য মেনে নিতে পারবেন এবং বাকিরা আমাকে গালমন্দ 
করবেন। 


এটাই বাস্তবতা। তবে আপনাদের অন্ধ বিশ্বাসকে ধ্বংস করার যথেন্ 
প্রমান এবং দলিল সেখানে থাকবে, বাকিটা আপনাদের নিজেদের 
হজম ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে কতটুক নিতে পারবেন বা 
পারবেন না। আমার কাজ জানানো বাকিটা আপনাদের উপর। এটা 
শেষ সময় তাই কোন গোপন কিছু এমনিতেও আর গোপন 
থাকবেনা। সত্যের ধর্ম অনুযায়ী সত্য উম্মুক্ত হয়ে যাবে আর মিথ্যার 


ধর্ম অনুযায়ী মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 


১ম নিচের ছবিতে তাদের তৈরী বর্তমান ৬/0110 0০9৬৪111161 
দেখতে পারছেন এবং একদম নীচের সারিতে আপনাদের অবস্থান। 


২349 3147১84017১, 07407, 


7০৮২7, ৮০৮০3৯7৭7০২ ০০ 77৮০7, 


আস কম ১০০] মিটি 5 ও] 2059 বত 
নে ০৬ঘঃচাবাএচারণ' | ও১ 9৬ 111 72১ ৫০৬৩] 00 02১7 0৭ 


ঠা ০৮৮০ [জিনা 532৯৬ 555 ৪ 


৯ ৮৯৪৯ 507007, 1,280» 12১50055 * 10082 * চা চংাগতাবপা' (৯ ৯ 
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২য় নিচের ছবিটা হলো 8//_ এর যার বিভিন্ন সিম্বল বিভিন্ন ভাবে 
বিভিন্ন সংস্থায় ইউজ করা হয়ে থাকে যার একটি হলো 110 
ছবির বামে যে মুর্তিটি দেখছেন সেটি 8//_ এর মুর্তি। 


১ জাতে, 
1 ্‌ / 
| ৬২1 4 
নি ২১৫ 


10110116910 
010910129101017 
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পর্ব ৪3 ধর্ম ও কারেসিওয়ার 


মহাজ্ঞানী বলেছেন, মানুষ ৪ রকমের। 


১। ঘে জানে, কিন্তু সেজোানেনা ঘে সে জানে। সে ঘুমন্ত অতএব 
তাকে জাগাও। 


২।যেজানে না, কিন্তু (সে জানেনা যে সে আসলে জানেনা। সে 
(বাকা। 


ও। যে জানেনা, কিন্তু সে জানে যে সে জানেনা। সে শিশু। অভএব 
টাকে শেখাও। 


৪| যে জানে যে. সে জানে। সে হলো বাদশাহ। অতএব তাকে 
অনুসরন কর। 


মহাজ্ঞানী আরো বলেন, “বেশীরভাগ সত্য সেখানে লুকানো আছে যা ভুমি 
জানো না। যে বিষয়ে তোমার ধারনা বা জ্ঞান নেই সেটাকে অস্বীকার 
করাটা হলো পৃথিবীর সবথেকে বড় মুখতার পরিচয়।” 


আপনারা কি জানেন মহাবিশ্ব কতবড়? ১৩ লক্ষ টি পৃথিবী 
অনায়াসে এঁটে যাবে আমাদের সুর্যের পেটের ভিতর। সাইজটি 
একটু কল্পনায় আঁকুন। 


আপনারা কি পৃথিবীর সব বালুকনা গুনতে পারবেন? অসম্ভব তাই 
না? তাহলে শুনে রাখুন মহাবিশ্বে যত স্টার? বা সূর্য আছে তার 
সংখ্যা পৃথিবীর সমস্ত বালুকনার থেকেও বেশী! তাদের একেকটার 
সাইজ আমাদের প্রানপ্রিয় সুর্যের থেকেও বহু বহু গুন বড়। 


€ স্টার (51)- তারা/তারকা 
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আমাদের সৌরজগতের সবথেকে কাছের স্টার হলো 110১118 
081191 যা ৪.৫ আলোকবর্ষ দুরে অবস্থিত। আলোর গতিতে মানে 
১ সেকেন্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল বা ৩ লাখ কিলোমিটার 
বেগে। এক বছরে যে পরিমান দুরত্ব অতিক্রম করা যায় সেটাকে ১ 
আলোকবর্ষ বলা হয়। তো আলোর গতিতেও যদি আপনি রওনা হন 
তাহলে সবথেকে কাছের স্টারে পৌছুতে আপনার সময় লাগবে 
সাড়ে চার বছর। 


আর এরকম স্টার আছে আমাদের মিল্কীওয়ে গ্যালাক্সীতে ১০ 
হাজার কোটি থেকে ৪০ হাজার কোটি। একটির থেকে আরেকটির 
দুরত্ব কমবেশী এরকম। আর আমাদের মিল্কীওয়ে গ্যালাক্সীর 
আয়তন মানে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দুরত্ব ৫২৮০০ 
আলোকবর্ষ আর মহাবিশ্বে এরকম বা এর থেকেও কয়েকশ গুন 
বড় গ্যালাক্সীই আছে কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি। 


আবার একটি সাধারন বালুকনার ভিতর পরমাণু আছে সমগ্র 
মহাবিশ্বের সমস্ত স্টারের থেকেও বেশী । আর এসব কিছু মহাবিশ্বের 
মোট ভরের মাত্র ১% বাকি সবকিছুই 09111181791 বা অদৃশ্য। 


এবার আপনার নিজের অবস্থান একটু কল্পনা করুন চোখ বন্ধ 
করে। এই মহাবিশাল মহাবিশ্বের ভিতর আপনি কি কিছু? 


এই সুবিশাল মহাযজ্ঞ একটি মাত্র অপারেটিং সিস্টেমে চলছে নিখুত 
ভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। ১ম পর্ব ও ২য় পর্বে এর 
কিছু ধারনা আপনারা পেয়েছেন যে এর একটি ডিজাইন আছে 
এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ বস্তু তার নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী 
চলছে। কারো একচুল এদিক ওদিক থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা 
নেই। এই একক সিস্টেমকে আমরা সুন্নাতআল্লাহ বলি বিজ্ঞানীরা 
বলেন কসমিক সিস্টেম। 
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পানিকে তাপ দিলে সে বাস্প হয়ে যায়। ঠান্ডা করলে সে বরফের 
আকার ধারন করে। আবার স্বাভাবিক তাপে সে তরল আকার ধারন 
করে। পানির এই তিন অবস্থাকে পানির ধর্ম বলা হয়। যদি তাপ 
দিলে পানি বাস্প না হয় তবে সে পানি নয়। কারন পানির ধর্ম তাপ 
দিলে সে বাস্প হয়ে উড়ে যাবে। সেরকম অন্য বাদবাকি সবার মত 
মানুষেরও নিজের ধর্ম আছে। 


সে যদি মানুষের মত আচরণ না করে পানির মতই বিভিন্ন 
পরিস্থিতিতে তাহলে তাকে আর যাই হোক মানুষ বলা যাবে না যদিও 
সে মানুষের চেহারা নিয়ে জন্মায়। 


তাকে মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে উঠতে হবে এবং প্রতিটা ক্ষনে 
তাকে মানুষের মত চিন্তা, চেতনায়, আচরন করে সেটা প্রমান 
করাটাই হলো তার প্রাথমিক ধর্ম। আর এটাই হলো মানুষের 
জীবনের একমাত্র চ্যালেঞ্জ । আর পুরো জীবনটাই হলো পরিক্ষা। 
আর এই পৃথিবী হলো পরিক্ষার হল। সবাই এখানে পরীক্ষা দিচ্ছে 
কিন্ত সবার প্রশ্নই আবার আলাদা। 


তাই কারো সাথে কারো জীবনের মিল নেই প্রতিযোগীতাও নেই তাই 
প্রতিদ্বন্দীতাও নেই। সবাই সবার মত আলাদা আবার সবাই এক। 
কারন সবার রূহ বা পরমাত্মা এক। তাই উপরে পার্থক্য থাকলেও 
সবার মুল এক। কেউ আলাদা নয়। আমিও যা আপনিও তাই। 


আপনিই হলেন আমি আর আমিই হলাম আপনি। আপনাকে 
আঘাত করা মানে আমাকেই আঘাত করা। পানি যেমন তাপ দিলে 
বাস্প হয়ে যায় আবার ঠান্ডা করলে বরফ হয়ে যায় কিন্ত নাম আর 
চেহারা আলাদা হলেও সেটা আসলে সেই হাইড্রোজেন আর 
অক্সিজেনই। আবার সেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণু 
ভাঙলে সেই এনার্জি। সমুদয় বস্তজগৎ এনার্জির ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
ছাড়া কিছুনা। 
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এখন আপনি যদি এনার্জির টার্মে নিজেকে দেখতে পারেন তাহলে 
আপনি সমুদয় বিশ্বজগৎকে দেখতে পারবেন এক ও অভিন্ন সত্তায়। 
আপনার সামনে যে বসে আছে সে কুকুর হোক বিড়াল হোক আর 
মানুষ হোক তার সমস্ত গল্প আপনার এক নিমিষে জানা হয়ে যাবে। 


মানুষ ভাবে সে একটা প্রাণী এবং তার একটা জীবন আছে। কিন্তু 
আসল সত্যটা হলো সে নিজেই জীবন এবং তার একটা টেম্পোরারী 
দেহ আছে। এই দুই উপলব্ধির ভিতর আকাশ আর পাতালের তফাত 
আছে । মৃত্যু বলে আমরা যা ভাবি আসলে সেরকম নয় বিষয়টা। 


মৃত্যুতে কোন কিছু শেষ নয় কারন এনার্জির কোন জন্ম নেই ধ্বংসও 
নেই। মৃত্যু হলো ট্রা্সফরমেশন। মৃত্যুর সময় মানুষ বুঝতে পারে যে 
সে আসলে দেহের ভিতর ছিল না বরং দেহ তার ভিতরে ছিল। দীর্ঘ 
দিনের কঠোর মোরাকাবা বা মেডিটেশন সাধনা করলে আপনিও 
সেটা আপনার জীবদ্দশায় উপলন্ধি শুধু নয় বরং দেখতে পারবেন 
না। এই কারনেই নিকোলা টেসলা বলেছিলেন, চিন্তা কর 67610, 
916001610, $10191101 টার্মে। নিকোলা টেসলার আগে কি কেউ 
একথা বলেনি? 


শুধু যে বলেছে তাইনা তারা কঠোর সাধনার দ্বারা এমন অনেক কিছু 
করেছেন এবং করছেন যাকে আমরা মুজিযা বা কারামত বলে 
থাকি। আমরা এমনই নিন্নস্তরে বসবাস করি যে সেগুলোকে আমরা 
অলৌকিক বা যাদু বলে থাকি। 


ইসা (আঃ) কে তার সঙ্গীরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি 
কিভাবে পানির উপর দিয়ে হাটেন আর কিভাবেই বা পাথরকে 
সোনায় রূপান্তর করেন? 


তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “তোমার কাছে কি সোনা আর পাথর সমান?” 
সে বলেছিল, না। 
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ই(সাঃ) (আঃ) মুচকি হেসে বলেছিলেন, আমার কাছে দুটোই সমান 
তাই আমি পারি। 


কোয়ান্টাম সাইন্সের আর এক দিকপাল শ্রোডিনগার বলেছিলেন, 
সমস্ত মহাবিশ্ব একটি বিশাল ব্রেইন। “আর টেসলা বলেন, “আমাদের 

আসলে একেকটা রিসিভার। আমরা মুল সিস্টেমের কাছ থেকে 
ইনফরমেশন পেয়ে চলি।” 


03002171017) (01/, 2৬০010017 
বা এত 0110৬ (945 ১0 


10৬2 


মানুষ তাই কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা শুধু আবিষ্কার করতে 
পারে। এর একটি ছোট উদাহরন দিলে বুঝে যাবেন আমাদের দৌড় 
আসলে কতদুর। আমাদের যদি একটি রাক্ষসের ছবি বা দানবের 
ছবি আকতে দেয় তাহলে আমরা মানুষের বা কোন জন্তর মুখ নাক 
দাত বিকৃত করে ছবি আঁকি। কারন আমাদের মস্তিস্কে এ চেনা 
প্রানীজগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া কিছু নেই তাই আমরা সেগুলোকেই 
দুমড়ে মুচড়ে ভয়ঙকর চেহারা বানিয়ে ছবি আঁকি আর ভাবি এটাই 
রাক্ষস। 
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আমার ফোর ডাইমেনশনের জগতে বসবাস করি। দৈর্ঘ, প্রস্থ আর ভেদ 
এবং এর সাথে সমগ়্ যোগ করলে সেটা ফোর ডাইমেনশনে দাড়ায়। কিন্তু 
আরো ডাইমেনশন আছে কমপক্ষে ১০ টি। সেটা আপনি আপনার 
দেহের ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝতে পারবেন না। 


এটা জানা বা দেখার ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং সে জগত আপনি 
পৃথিবীর কোন ভাষাতেই বলে বোঝাতে পারবেন না। এটাতে শুধু সে 
নিজেই যেতে পারবে এবং সে নিজেই বুঝতে পারবে। তাই মানুষ 
তার দুনিয়ার শিক্ষার বইপত্রের জ্ঞানের একটা পর্যায়ের বাইরে 
আসলে নিরেট মুর্খ ছাড়া কিছুনা। 


সে নিজেই সবথেকে বড় বিস্ময় এবং তার মাঝেই সব আছে কিন্তু 
সে নিজেকে বাদ দিয়ে বাইরে খোজ করে। সে নিজেই তালা আবার 
চাবি সে নিজেই, সে নিজেই রোগ আবার রোগের ওষুধও তার 
ভিতরেই রয়েছে কিন্তু সে তা জানে না। আর সে অজ্ঞ বলেই সে 
আজ দাস কিন্তু সেটুকু বোঝার ক্ষমতাও তার নেই। 


রুমি বলেন, যারা ক্ললব যত স্পষ্ট তার হৃদয়ে জ্ঞান তত স্পষ্ট হয়ে ধরা 
পড়ে। কারন এটা বানানোই হয়েছে আয়নার মত করে যাতে মহাবিশ্বের 
প্রতিচ্ছবি তাতে ধরা পড়ে। 


আপনারা জানেন কিনা জানিনা। মানুষের কিন্তু ৩ টি মস্তিস্ক। একটি 
মাথা, একটি পেট এবং আরেকটি হলো হার্ট। আপনারা গুগল করে 
এ বিষয়ে ভাল করে জেনে নিবেন বিস্তারিত। এই অতীন্দ্রীয় জগতে 
ঢুকতে গেলে আমরা হার্ট ব্রেইন বা কোরআনের ভাষায় লব 
ব্যবহার করে থাকি। 


ক্ললব আসলে কি? এই হার্ট আসলে বিস্ময়কর একটি জিনিস। 
জার্মানীর /55591 011$9191 এর একদল গবেষক তাদের 


গবেষণায় দেখেন যে একজন সাধারন মানুষ তার বুক থেকে যখন 
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স্বাভাবিক অবস্থায় ২০ ফোটন লাইট পার সেকেন্ড ট্রান্সমিট করতে 
পারে সেখানে একজন মানুষ যখন মেডিটেশন করে হার্ট সেন্টারে 

ফোকাস করে এবং অন্যদেরকে যখন এনার্জি বলেন বা ভালবাসা 
বলেন আর লাইট যাই বলেন না কেন সেটা পাঠান তখন সেটা হয়ে 
দাড়ায় ১,০০,০০০ ফোটন লাইট পার সেকেন্ড। 


সেটা একজন সাধারন মানুষের থেকে প্রায় ৫০০০ গুন বেশী! 
একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যখন কেউ ভালবাসাকে ধ্যান জ্ঞান 
মনে করে তখন তার 76001670/ এবং ৬1018001 এমন একটি উচ্চ 
লেভেলে পৌছায় যেটা দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই সে 1191021 বা বস্তুকে 
বদলাতে পারে এবং যে কোন রোগকে দুর করতে পারে এবং কোন 
নেগেটিভ ইভেন্ট কে পজিটিভ ইভেন্টে ট্রান্সফর্ম করতে পারে। 


ক্কালব বা হার্ট আবার চিন্তা করতে পারে, ভালবাসতে পারে, অনুভব 
করতে পারে, মনে করতে পারে, যোগাযোগ করতে পারে এবং 
ইনফরমেশন ষ্টোর করতে পারে এবং প্রতি হার্ট বিটে সেই 
ইনফরমেশন সে সারা শরীরে ছড়িয়ে দিতে পারে এবং রিসিভ 
করতে পারে। এটার আরো যে সব কিছু করতে পারে তা আধুনিক 
বিজ্ঞান এখনো সে অবস্থায় ধারনা করতেও সক্ষম নয়। 


ক্ললব শব্দের অর্থ করা যায় অন্তর। 


সূরা যুমার এর ২২ নম্বর আয়াতে" দেখবেন লেখা আছে, “যার লব 


আল্লাহর স্বরনের ব্যাপারে কঠোর সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট।“তার মানে দাড়ায় 


যতক্ষন আপনার ক্ললবে আল্লাহ আছেন বা আপনি তার স্বরণ বা 
তার 7900670/ এবং ৬10181101 এর সাথে এলাইন আছেন ততক্ষন 


? সুরা যুমুর,আয়াত ২২: "আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে সে তার 


রাবের দেয়া নূরের উপর রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ সে কঠোর 


হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণ বিমুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।” 
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প্রকৃতির আইন অনুযায়ি আপনি সঠিক পথে আছেন এবং আপনার 
150019170/ কি করতে পারে তা তো গবেষকরা বলেছেন কিন্তু 
যখনই আপনার ফোকাস সরে যাবে তখনই প্রকৃতির আইন 
অনুযায়ী আপনি লোয়ার ৬1018001 এ চলে এলেন এবং শয়তানের 
খপ্পরে চলে গেলেন। 


বিষয়টা এতটাই সুক্ষ এবং কঠিন। এ বিষয়ের অবতারণা কেন 
করছি আর কারেন্সিওয়ারের সাথেই বা এর কি সম্পর্ক সেটা আস্তে 
আস্তে বুঝে যাবেন। তাই এই সিরিজের শেষ পর্যন্ত আপনাকে 
অপেক্ষা করতেই হবে। 


ক্লব এর কথা কোরআনে এসেছে ১৩২ বার। যার ভরটেক্স নাম্বার 
হলো ১+৩+২ ন৬। 


সুরা হজ্বের ৪৬ নাম্বার আয়াতে বলা হচ্ছে, 


“তারা কি জমিনে ভ্রমন করে না যাতে তাদের হৃদয় চিন্তা অথবা শিখতে 
পারে এবং তাদের কান শুনতে পারে? বস্তত তাদের চোখ তো অন্ধ নয় 
বরং অন্ধ তাদের বক্ষস্থিত হৃদয়।" 


রাসুল (সাঃ) বলেন, 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের শরীর বা আকৃতির দিকে তাকান না, বরং 
তিনি তোমাদের ক্ললবের দিকেই তাকান।”( মুসলিম) 


আপনার বেশভূষায মাশাল্লাহ বিরাটই শরীয়তি লেবাস দ্বারা আবৃত 
কিন্তু আপনার অন্তরে ঘৃনা, বিদ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, কাম তাহলে 
আপনার লোক দেখানো পোশাকি ইবাদতের এক পয়সা দাম নেই 
বরং সেটাই আপনার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। 
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রাসুল (সাঃ) আরো বলেন, “কুলব হলো সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাদশাহ। 
(মেশকাত) 


তিনি আরো বলেন, 


“জেনে রেখ মানুষের শরীরের ভিতর এক খন্ড মাংসপিন্ড আছে, যখন 
তা সংশোধিত হয় তখন সমস্ত দেহই সংশোধিত হয় আর যখন তা দূষিত 
হয় তখন সমস্ত শরীরই দুষিত হয়। মনে রেখ ওটাই ক্ললব। (বোখারী ও 
মুসলিম) 


আরেক হাদিসে পাওয়া যায়, 


“মানুষ যখন পাপ কাজ করে তখন তার কললবের উপর কালো দাগ পড়ে 
যায়।" 


দেখুন ১৪০০ বছর আগে কোরআনে হৃদয় যে চিন্তা করতে পারে 
শিখতে পারে এবং অন্ধও যে হতে পারে সে ব্যাপারে বলা হয়েছে 
এবং হাদিসেও পরিস্কার করে বলা রয়েছে যার যথার্থতা আজ 
একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করছেন। দেখা 
গেছে মানুষ যখন ভয় পায় তখন তার 76009109170 ৬1101201017 
সবথেকে 1০9৬ থাকে। 


এবং প্রেম বা ভালবাসায় সেই 91810, 06009170, 1018001 
একলাফে কয়েক হাজার গুন বেশী হয়ে যায়। যে কারনে দেখবেন 
ওলি আউলিয়াদের সংস্পর্শে থাকাটাকে বড় ইবাদতের অংশ মানা 
হয়। কারন তাদের 97910/ আপনাকে অনায়াসে এমন লেভেলে 
তুলে নিতে পারে যেটা আপনি বছরের পর বছর কঠোর ধ্যান সাধনা 
করেও সম্ভব না। 
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আপনারা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর “কিমিয়ায়ে সা'আদাত" * বইটা 
পড়ে দেখতে পারেন। অথবা ইউটিউবে সংক্ষিপ্ত একটি ভিডিও 
দেখতে পারেন */০11911) ০011911017955” এটা কিমিয়ায়ে 
সাআদাতেরই ইংরেজী $215101| আপনারা যারা পশ্চিমা 
দার্শনিকদের দু চারটা বই পড়ে নিজেদের বিজ্ঞ ভাবেন তারা ইমাম 
গাজ্জালী পড়ে বুঝে যাবেন তিনি কোন স্তরের এবং তার বহু বই 
দ্বারা পরে ইউরোপিয়ানরা নিজেদের সমৃদ্ধ করলেও মুসলিমরা 
মোল্লাদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে বা সত্যি করে বললে পথভ্রষ্ট 
করানো হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। 


সে বিষয়ে আপনাদের তথ্য-প্রমান সহ পরে ধীরে ধীরে জানাবো। 
এবং যদি বইটা পড়ে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারেন তাহলে 
আপনার আফসোস হবে কেন এগুলো স্কুলের কারিকুলামে যুক্ত 
হয়নি। অথচ এটা একেবারে প্রাথমিক জ্ঞান হবার কথা ছিল। 
ডারউইনের ছাই পাশ অপ্রমানিত থিওরী আমাদেরকে শিশুকালেই 
পশ্চিমারা কেন গিলিয়েছে স্কুলে, সেটাও বুঝে যাবেন। 


সব কিছুরই যোগসুত্র আছে, দরকার শুধু দেখার মত অন্তর। কারন 
আমরা দুই চোখে যা দেখি কোয়ান্টাম সাইন্স অনুযায়ী তা ইলুশন 
ছাড়া কিছু নয়। 


এ কারনে কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 
তাদের চোখ তো অন্ধ নয় বরং তাদের হৃদয় অন্ধ। 


এটা যে কতটা মারাত্মক কথা আপনাদের উপলব্ধী হবে না যতক্ষন 
না আপনার অন্তর চোখ খুলছে বা 0917510111811017 হচ্ছে। আর 
এই ঢ919017186017 হলোই আপনি কেবল বুঝতে পারবেন মানব 


* কিমিয়ায়ে সা'আদাত বই (৪ খন্ড) পিডিএফঃ 


11009://810112-010/0919119/16171955998091/10110185%20388091%2001%20%2848 
17100112.00171%29/10202/111/170905/2800 
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জীবন কি জিনিস এবং আপনি কে? তার আগ অবধি আপনার 
সাথে গরু আর ভেড়ার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। রাগ হচ্ছে তাই না 
গরু ভেড়া বলেছি বলে? কিন্তু আমি তো তাও ভাল বলেছি 
কোরআনে তো আল্লাহ এই ধরনের কিছু মানুষকে জানোয়ারের 


থেকেও নিকৃষ্ট বলেছেন। কিন্তু এটাই সত্য আপনাদের প্রমান দিয়ে 
দিচ্ছি। 


সমস্ত প্রানীজগভকে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। 


১। নিন্ন শ্রেনীর প্রানী যেমন- পিপড়া, তেলাপোকা, কেচো, মশা, মাছি 
ইত্যাদি। এদের পুরোজীবনকাল মাত্র ৪ টি গুন দ্বারা পরিচালিত হয়। 


যথা- ভয়, ক্ষুধা, সেক্স, ঘুম। 


এই ৪ টি ছাড়া এদের আর কিছুই নেই। এরা এই ৪ টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা 
তাদের সারাটি জীবন পরিচালিত হয়। 


২। হিংস্ত শ্রেনীর প্রানী। যেমন- বাঘ, সিংহ, কুকুর, নেকড়ে ইত্যাদি। 


এদের আগের ৪ টি সহ আরোও ৪ টি বৈশিষ্ট্য বা গুনাবলী দ্বারা 
পরিচালিত। 


সেই ৪ টি হলো এদের রাগ আছে, দেখবেন এরা যখন তখন ক্ষিপ্ত 
হয়। অর্থাৎ হিংস্্ স্বভাবের। 


এরা লোভী। যেমন আপনি এক পোটলা খাবার সামনে ঝুলিয়ে 


একটা কুকুরকে ১০ মাইল হাটিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। কুকুরের 
একবারের তরেও মনে হবেনা যে আপনি তাকে মাংস দেবেন কি 
দেবেন না। সে পিছু পিছু যেতেই থাকবে। 


এরা দখলদারি স্বভাবের। দেখবেন এরা গাছের গায়ে পেশাব করে। 


এটা করে তাদের এলাকা চিহ্নিত করার জন্য। যাতে এদের কোন 
স্বজাতি এই পথ না মাড়ায়। আর যদি তারা ঢুকে পড়ে তার মানে 
হলো সে তাকে চ্যালেঞ্জ করছে। অতএব অবধারিত ফাইট। 
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এরা হিংসুটে স্বভাবের হয়। দেখবেন, নিজের খাবার থাকা সত্বেও 
এরা আরেকজনের খাবারে ভাগ বসায় এবং মারামারিতে জড়িয়ে 
পড়ে। 


৩। উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী। এই তালিকায় আমরা শুধু মানুষই আছি। 


তো এদের স্বভাবে ১,২ এ উল্লেখিত উক্ত ৮ ধরনের গুনাবলি বা 
বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং আরো ৪ টি দেখা যায়। 


মোট তাহলে দাড়ায় ১২টি। বাড়তি ৪ টি হলো। 

+ মানুষ মিথ্যা বলে যেটা প্রানীজগতের কেউ বলেনা। 

+ মানুষ প্রতারণা করে যেটা প্রানী জগতের কেউ করেনা। 
+ মানুষ অহংকার করে যেটা প্রানীজগতের কেউ করেনা। 


ক এবং এরা ঈর্ধাকাতর বা পরশ্রীকাতর এরা আরেকজনের 
ভালকে সহ্য করতে পারেনা। 


বলা বাহুল্য খেয়াল করে দেখবেন এই ৪ টি স্বভাব আসলে 
শয়তানের। শয়তান আদম (আঃ) কাছে গন্ধম (রূপক) এর ব্যাপারে 
মিথ্যা বলে প্রতারণা করেছিল কারন সে আদমকে ঈর্ধা করেছিল, 
আর ঈর্ষা এসেছিল তার ভিতরে কারন সে অহংকার করেছিল। 
একটি আরেকটির সাথে যুক্ত। 


এবার আপনারা আমাকে বলেন মানুষের ভিতর এই সব নিম্ন শ্রেনীর 
প্রানীদের গুনাবলি বা বৈশিষ্ট্য এবং শয়তানের গুনাবলী থাকা 
অবস্থায় সে কিভাবে সৃষ্টির সেরা বলে নিজেকে দাবী করতে পারে? 
বরং শয়তানের ওই ৪টি গুনাবলী যতক্ষন তার ভিতর আছে তার 
একটি পরমাণু সমান ইবাদতই কবুল হবে না। এটাই আইন। 


* শয়তানের ওই ৪টি গুনাবলী যতক্ষন তার ভিতর আছে তার একটি পরমাণু সমান 
ইবাদতই কবুল হবে নাকি না এই ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নিন। (42/) 
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আপনারা বলতে পারেন মানুষের ভিতর দয়া আছে মমতা আছে, 
সহমর্মিতা আছে, সে অপরকে কেন স্বার্থহীনভাবে হেল্প করে। খুব 
ভাল। কিন্তু আপনি জানেন কি এগুলো আসলে কার গুনাবলি বা 
বৈশিষ্ট্য? আল্লাহর ৯৯ টি নাম বা আসমাউল হুসনা পড়ে দেখেন 
তাহলে বুঝে যাবেন। এখনো বোঝেননি? ভাল, আপনার বাম হাতের 
তালু খুলুন। দেখবেন ওখানে দুইটা চিহ্ন আছে পাশাপাশি একটি 
হলো * আরেকটি হলো আলিফের মত খাড়া দাগ “111 


আরবীতে ৮ লেখা হয় * চিহ্ু দিয়ে এবং আলিফ মানে ১ ধরা হয়। 
তারমানে আপনার বাম হাতে ৮১ বা ৮+১ -৯। এবার আপনার ডান 
হাতের তালু খুলুন দেখবেন এখানে আছে ১৮ বা ১+৮-৯। 


ভরটেক্স নাম্বার অনুযায়ী ৯ হলো সর্বচ্চ নাম্বার। (২য় পর্ব পড়ে 
নিবেন) এতে মানুষের উচ্চতা এবং মর্যাদাকেই প্রতিনিধিত্ব করে। 
কেন করে? দুই হাতের তালু এক করেন ৮১+১৮ _ ৯৯। 

)7১)৬ 


রা 


আরবিতে ৮ হাচ্ছে॥ এবং ১ হচ্ছে। আরবিতে ১হচ্ছে। এবং ৮ হচ্ছে 
অর্থাৎ / হয় ৮১-৮+১-৯ অর্থাঞ্চ হয় ১৮-১+৮-৯ 


বাম হাত (নান £181গগাও ডাল হাত 


আপনি আসলে কে তাহলে? কিছু বুঝেছেন? আল্লাহ তাহলে 
কোথায় আছে? কোরআনে কিন্তু বলাই আছে মহাধমনীর থেকেও 
নিকটে। 
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হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (রঃ) প্রধান খলিফা হযরত আমির 
খসরু (রঃ) লিখেছিলেন। 


“আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলো, 
আমি দেহ হলাম, তুমি প্রান হলে, 
যেন কেউ বলতে না পারে, আমি একজন আর তুমি আরেকজন”। 


বিষয়টা কি দাড়াল তাহলে? আপনাকে আসলে প্রতিনিয়ত আল্লাহর 
গুনাবলী নিজের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। তাহলেই আপনি 
“খলীফা হবেন। যে কারনে আপনি এখানে। তাহলে এই মহাবিশ্ব শুধু 
অপারেট নয় বরং নিজেই ইচ্ছামত [0100121া করতে পারবেন। 
সমগ্র সৃষ্টিজগত আপনার অধীন তখন, আপনি যা বলবেন তাই 
হবে। 


আল্লাহ কোরআনে একটি আয়াতে বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর রঙে 
রঞ্জিত হয়ে যাও" (২:১৩৮)' কি সুন্দর অনুমতি। 


কিন্তু আপনার ভিতর ওই ১২ টি জিনিস থাকা যাবেনা । আপনি 
বলবেন তাহলে কি ঘুমাব না? ঘুমাবেন কিন্তু আপনার হৃদয় কখনো 
ঘুমাবেনা সদা জাগ্রত থাকবে। এরকমভাবে বাকিগুলোকেও আপনি 
সিস্টেম মত চালাতে পারবেন। এ বিষয়ে আর বলা উচিত হবে না 
বলে বিরত থাকলাম। এখন আপনি বলতে পারেন হাতের রেখায় 
আরবী ভাষায় দেখতে কেন হবে? জ্বী এর উত্তর আছে কিন্তু এখন 
বলব না। পরে আসব সে বিষয়ে। 


এইযে 21810 এটাকে আবার 011/2158| ০01191০ বলা হয়। 
আপনি যখন কোন কিছুতে ফোকাস করেন বা মনোনিবেশ জ্ঞাপন 


" সূরা বাকারা (২:১৩৮)- 
10005://///4-1901010100-0017/011191/01121/79108-2888-138 
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করেন তখন আসলে আপনি আপনার নিজের বরাদ্দকৃত 97810 
০0118170/ থেকে খরচ করলেন। একারনে আমাদের নবী-রাসূল, 
ওলি আউলিয়ারা বারবার বলে গিয়েছেন এবং নিজেরা নিজেদের 
ওই লেভেলে নিয়ে গেছেন যেখানে গেলে এই 97810 ০0179170/ কে 
সঠিকভাবে সঠিক স্থানে খরচ করা যায়। 


এখানে আবার ব্যাক্তিগত ফোকাস এবং সম্মিলিত ফোকাসের 
প্রভাব জড়িত আছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের উপর 
এবং পুথিবীর সমুদয় প্রানীজগতের উপর। এটাকে বলে ০0116010$9 
00179010091999। কারন এই পৃথিবীটাকে আমরা যেভাবে দেখি সে 
কিন্তু মোটেও সেরকম না। 


সে নিজেই একটা সিস্টেমে চলে এবং নিজেই একটি প্রান এবং তার 
নিজস্ব 6049170/ আছে বাকি সবার মতই। আমরা যে একজন 
আরেকজন থেকে আলাদা ভাবি যদিও কোয়ান্টাম লেভেলে বা 
হাকিকতে তা নই সেটা আসলে আমাদের আলাদা আলাদা 
160016170 বা ৬1)18001৷ এর কারনে এমনটা হয়। একারনে 
দেখবেন সবাইকে সবার ভাল লাগে না, কাউকে কাউকে ভাল লাগে 
কারন এই যে 9900610 বা ৬10191101 সেটার 11801 হওয়া না 
হওয়ার উপর নির্ভর করে। 


আর যখন মানুষ প্রেমে পড়ে এবং তার ভালবাসা যত তীব্র হয় তার 
প্রেমাস্পদের প্রতি তখন তার ?900970/ এবং ৬018001 সবথেকে 
1101 থাকে যে কারনে সে অদ্ভুত এক সুন্দর জগতে বাস করে যে 
জগতে ময়লা ডাষ্টবিন আর জ্যামের শহর ঢাকাও তার কাছে গার্ডেন 
অব ইডেন মনে হয়। এবং তার প্রেমাস্পদের সাথে তার 919009170 
আর ৬01৪01। এক হয়ে যায়। একটা 151017 ঘটে যায়। 
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এবার একবার ভাবুন তো যে আল্লাহর প্রেমে পড়ে তার 9909170 
আর ৬0৪01 এর কি অবস্থা হয়! তখন সারা মহাবিশ্বের সমস্ত 
990016170) আর ৬1101890017 তার 789049170% আর ৬1101801017 সাথে 
11810 করার জন্য রীতিমত প্রতিযোগীতা করতে থাকে। সারা 
জগত তখন তার পিছনে আঠার মত লেগে থাকে। 


তাদের সবার ভাষাই সে বোঝে এবং সবাই তার ভাষা বোঝে। যেহেতু 
পুরো মহাবিশ্ব 501011199101 টিণা। এ বসবাস করে এবং যেহেতু 
মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে খলিফা হিসেবে সেহেতু তখন সমস্ত 
সৃষ্টিজগত তার আজ্ঞাবহ হয়ে যায়। কারন তারা প্রথমেই আদমকে 
সেজদা করে তার আনুগত্য স্বীকার করেছিল। কেন করেছিল? 
কারন আল্লাহ আদমের ভিতর নিজ রূহ ফুকে দিয়েছিলেন। 
আহাদের দম থেকেই আদম (আঃ)। 


আর যেহেতু আহাদ মানে অখন্ড সত্বা বা যাকে খন্ডন করা যায়না 
সেহেতু আদমের ভিতর স্বয়ং আল্লাহই বসবাস করেন। কিন্তু 
মানুষকে সেই রূহকে জাগ্রত করা লাগে। কোরআনে বলা আছে 
দেখবেন “প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে।“কিন্ত কোরআনে 
কোথাও লেখা নেই “প্রত্যেক রূহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে।“কারন 
রূহ স্বয়ং আল্লাহর অংশ তার মৃত্যু নেই। 


কিন্তু মোল্লারা এত বড় মুর্খ আর বেয়াদব যে তারা মানুষ মরলে 
রূহের মাগফেরাত কামনা করে অথচ মরেছে নফস, পাপ করেছে 
নফস। মানে আল্লাহর কাছে তারা আল্লাহরই পাপের মাগফেরাত 
কামনা করছে। কি হাস্যকর। এই যে ভুল এটা যে কত মারাত্মক ভুল 
সেটা আরো সামনে যত যাবেন ততই টের পাবেন। একটা ভুল 
কিভাবে একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে অথচ তারা নিজের 
ভুলটাই না বুঝে ইহুদি নাসারা শয়তানের দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছে। 
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একারনেই আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন, 


“মোল্লারা কোরআনের যে তাফসির করেছে তাই দেখে স্বয়ং আল্লাহ 
তার রাসূল এবং জিবরাঈল তাজ্জব বনে গেছে। 


ভুল ঘদি এই একটা হতো তাহলেও মেনে নেয়ে যায় কিন্তু হাজার 
হাজার ভুল। 
যেকারেন জর্জ বার্নার্ড বলেছিলেন, 


“ইসলাম হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর হলো তার রী”। 
তিনি আরো বলেছিলেন যারা বিশ্বাস করে তাদেরইশ্বর আকাশে 


বসবাস করে তাদের থেকে সবসময় দুরে থাকবা কারন তাদের মত 
বিপজ্জনক কেউ নেই।* 


এটা যে কত বড় সত্য সেটা আরো সামনে গেলে টের পাবেন। 


তো আমরা যখন কোন নেগেটিভ বা আননেচারাল কিছু করি তখন 
সেটা সরাসরি তার সিস্টেমের উপর প্রভাব ফেলে। যত ছোটই হোক 
না কেন তার সরাসরি প্রভাব এই সিস্টেমের উপর পড়ে। আমাদের 
ব্যক্তিগত কাজ বা কথার বা চিন্তার প্রভাব যেমন পড়ে তেমন 
সম্মিলিত কাজ বা 9011901/2 0015010909189595 এর প্রভাব 
পুথিবীর উপর পড়ে। 


আপনি যেমন উচু পাহাড়ের পাদদেশে দাড়িয়ে জোরে চিৎকার দিলে 
সেটার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে এই পৃথিবীটাও তেমনি। আপনি যা 
করবেন সে তাই ফিরিয়ে দেবে। ভাল করলে ভাল খারাপ করলে 
খারাপ ফিরিয়ে দেবে। যখন সে সেটা ফিরিয়ে দেবে সেটা তার 
নিজের স্টাইলেই ফেরত দেবে যেটা আপনি কল্পনাও করতে 
পারবেন না। কখনো কখনো সে এটা বাছবিচার না করেই সবার 
উপরেই ফেরত দেবে এবং তখন ভাল খারাপ সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 


1017 0:1-95 618 /181)915 


আর এটাকেই আমরা ধর্মের ভাষায় আযাব বলে থাকি। কারন 
যেহেতু সে নিজেই একটি সত্তা সেহেতু সে তার নিজের সিস্টেমের 


সুস্থতার জন্য বা নিজের ধর্ম অনুযায়ী বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী যেটাই 
বলেন না কেন সে সেটা করবে তার ভারসাম্য ঠিক রাখতে। 


যেহেতু মহাবিশ্বের সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সেহেতু এখানে 
চিন্তার অতীত নিখুত ভারসাম্য বজায় রেখে সৃষ্টিজগতকে চলতে 
হয়। ভারসাম্য একটু এদিক ওদিক হলেই পুরো সিস্টেম ধ্বংস হয়ে 
যাবে চোখের পলকে। ভাল কাজ, কথা কিংবা চিন্তার প্রভাব যেমন 
এই সিস্টেমের উপর পড়ে তেমন উল্টাটাও হয়। কারন কাজ কথা 
চিন্তা সবই শক্তির একেকটি রূপ। 


ভূপুষ্ঠে যেমন একটা টেকটোনিক প্লেটের সাথে আরেকটি 
টেকটোনিক প্লেটের সবসময় চাপাচাপি ঘষাঘষি লেগে থাকে যে 
কারনে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। 


চলছে সৃষ্টির শুরু থেকেই। এবং চলতেই থাকবে। এটাই মহাবিশ্বের 
ধর্ম। আজ যদি এখানে একজন চোর মারা যায় তাহলে পৃথিবীর 
আরেকজায়গায় আরেক চোরের জন্ম হয়। 


যদি আরেক জায়গায় কোন ভাল মানুষ মারা যায় তাহলে এখানে 
আরেকজন ভাল মানুষের জন্ম হবে। সিস্টেম একইরকম থাকবে 
কিন্তু প্রতিটা দিনই আবার আলাদা, গল্প, চরিত্রও আলাদা কিন্তু 
মুলভাব বা 99391706 সেই একই। 


তাই যারা মনে করেন যে শয়তান বলে কিছু নেই বা কোন শক্তি নেই 
তার অর্থ দাড়ায় আল্লাহ বলেও কিছু নেই বা ভাল শক্তি বলেও কিছু 
নেই। এখন আপনি বলবেন, শয়তান বিষয়টি বা তার পুজা করা 
বিষয়টা উদ্ভট। হুম... তাহলে যে লোক দলে দলে মসজিদে যায় 
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সেটা উদ্ভট লাগে না? উত্তর নেই। এটা উদ্ভট লাগে না কারন জন্ম 
থেকেই আপনি এটা দেখে আসছেন। যেহেতু শয়তানের পুজার 

বিষয়টি আপনার অজানা বা সচরাচর দেখা যায়না তাই আপনি 
সেটা মেনে নিতে পারছেন না। 


অথচ কোরআনে শয়তানকে ৮৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। 
শয়তানকে ৪ টা নাম দেয়া আছে। নাম ৪ টি হলো- শয়তান, 


ইবলিশ, মরদুদ এবং খান্নাস। বলা হয়েছে সে তোমাদের প্রকাশ্য 


শক্র। কিন্তু না আপনি তাকে দেখতে পারছেন, না আপনি তাকে 
চিনতে পারছেন। কারন আপনি অজ্ঞ তাই। 


আপনি জানেন না কোথায় তার আবাস কি তার অস্ত্র বা কোন 
সিস্টেমে কিভাবে সে আক্রমন করে। ৪ টি নাম কেন দেয়া হয়েছে 
আর কিভাবে সে কাজ করে বা কি তার অস্ত্র সবই জানাব। যদি 
বলেন ভাই আমি আপনার কোরআন কেও বিশ্বাস করিনা। অসুবিধা 
নেই। অংক তো বিশ্বাস করেন নাকি, যে ২ আর ২ এ ৪ হয়, ৫ হয়না? 
তাতেও হবে। সেভাবেও বুঝতে পারবেন। 


[আমি এই লেখা যেভাবে লিখছি তাতে যারা বিজ্ঞান বিশ্বাস করেন 
তারা তাদের মত করে বুঝবেন যারা ধর্ম বিশ্বাস করেন তারা তাদের 
মত করে বুঝবেন আবার যারা রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন 
তারা তাদের মত করে বৃঝে যাবেন | 


আর যারা তিনটাই বুঝেন তারা আরো ভাল ভাবে ছবিটা পরিস্কার 
বুঝতে পারবেন। তবে অন্ধবিশ্বাসীদের জন্য লিখছিনা আমি অতএব 
আপনারা ঘুমিয়ে আছেন ঘুমিয়েই থাকুন। লেখাটা ভালভাবে 
বোঝার বা উপলব্ধি করার একটা ফরমুলা দিচ্ছি আপনাদের, সেটা 
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হলো যখনই নতুন কোন পর্ব পড়তে যাবেন তখনই শুরু করবেন 
একদম ১ম পর্ব থেকে। কারন আমি একটি বিষয়ে থেকে চট করে 
আরেকটি বিষয়ে লাফ দিচ্ছি, দেখা যাবে ১ম পর্বে একটি বিষয় 
অর্ধেক লিখে ছেড়ে এসেছি সেটার বাকিটুকু, 


দেখা যাবে লিখছি ৩য় পর্বে আবার ২য় পর্বে ছেড়ে এসেছি যেটা 
সেটা জোড়া লাগছে ৫ম পর্বে এসে। আর আপনারা গড়গড় করে 
রিডিং পড়ার মত করে পড়লেও আবার এটা কিছু বুঝবেন কিছু 
বুঝবেন না। মুলত তাদের জন্যই এই লেখা যাদের জ্ঞানের নেশা 
আছে। তাই বাকিরা এমনিতেই হতাশ হয়ে দুরে চলে যাবেন। 


বন্তজগতের ধর্ম অনুযায়ী কোন স্থান ফাকা থাকবে না। উদাহরন 
স্বরুপ বলা যায় আমরা যখন সিরিঞ্জ দিয়ে শরীর থেকে রক্ত টেনে 
বের করি তখন কিন্তু আমরা আসলে রক্ত টেনে বের করিনা বরং 
বাতাস টেনে বের করি যে কারেন রক্ত বাতাসের জায়গা দখল 
করার জন্য সিরিঞ্জের ভিতর ঢুকে পড়ে। 


তাই আপনি যদি নিজেকে না জানেন তবে আপনি আসলে শয়তান 
দ্বারা পরিচালিত একজন মানুষ। 


যতই আপনি হাদিস কোরআন পড়ে মুফতি হন বা নামাজ পড়ে 
কপালে দাগ ফেলে দেন না কেন আপনি শয়তানের হাতের পুতুল 
ছাড়া কিছুনা। কেন সে বিষয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা 
করব। আর এব্যাপারে এই সিরিজের প্রথম পর্বে সংক্ষিপ্ত আকারে 
আলোচনা করেছি পড়ে নিবেন। 


সুন্নাতআল্লাহ বা এই 0791939 বা তওহিদের কোথাও শয়তানের 
থাকার জায়গা নেই শুধু দুটি স্থান বাদে। সেটা হলো জ্বীন এবং 
ইনসানের হৃদয়ে। তাই প্লেটো, এরিষ্টটল থেকে শুরু করে শেষ নবী 
মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত সবাই বলে গেছেন 1৫70 71/591 বা 
নিজেকে জানো। 
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মানুষ হলো সমস্ত মহাবিশ্বের একটি মিনিয়েচার ফর্ম। আমরা যে 
পরমাণু দিয়ে তৈরী তার সৃষ্টি এই পৃথিবীতে নয় এমনকি এই 
সৌরজগতের সৃষ্টির বু আগে কোন সুপারনোভা বিম্ফোরনের 
মাধ্যমে সৃষ্ট কণা দিয়ে। এই কারনে বিজ্ঞানী 0811 98091 বলেন /০ 
216 8|| 5121 0050। 


তার আগে বলে নেই খাজারিয়ান জায়োনিস্টরা এই ০011600$9 
0011901090191955 বা যেটাকে আমরা 21910 ০011910% বলছি 
সেটাও তারা বহুঅংশে নিয়ন্ত্রন করছে অনেকদিন ধরে। তাদের এই 
[170 ০011010| টা তারা করছে ৩ ভাবে। একটা এডুকেশন সিস্টেম 
দিয়ে আরেকটা মিডিয়া তথা ইন্টারনেট, টিভি, সিনেমা দিয়ে এবং 
আরেকটা পলিটিক্স দিয়ে। 


১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের ভিতর জায়োনিস্টরা মোট ১০০০ 
নাজি জার্মান সাইন্টিস্টকে “অপারেশন পেপারক্লিপ” এর মাধ্যমে 
জার্মানী থেকে আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষণার কাজে এবং বিভিন্ন 
সংস্থায় নিয়োগ দেয়। তার ভিতরে $/০11721 ৬০17 81801 কে 1/১৪/ 
/২01111 পোষ্টে, /0101 বি1001101। কে 1/55/5 901617051 পোষ্টে, 
51019 00101190 কে 01//755/11€ 0109 তে নিয়োগ দেয়। এই 
নাজি সাইন্টিষ্টরাই আমেরিকার এবং রাশিয়ার রকেট ইঞ্জিন তৈরী 


করে দেয়। 


বাকি সাইন্টিস্ট এবং গেষ্টাপো বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন ০0 
55016 মিশনে লাগানো হয় যার ভিতরে হিটলারের পিউর বা খাটি 
আরিয়ান বা আর্ধ রক্তের বংশ সৃষ্টির একটি প্রজেক্ট ছিল সেটা তারা 
আমেরিকাতেও চালু রাখে। রক্তের এই বিশুদ্ধতা রক্ষা করা তাদের 
কাছে একটা মহাগুরুত্বপুর্ন একটি বিষয়। যেহেতু তারা রেসিস্ট 
একারনে এটা তাদের কাছে একটা ইবাদতের মত। 
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ইহুদিরাও এটা করে থাকে আবার হিন্দুদের ভিতর ব্রান্দনরাও এটা 
করে থাকে বিয়ে শাদির ক্ষেত্রে কিন্তু হিটলার রীতিমত 
ল্যাবরেটরীতে প্রজেক্ট খুলে বসেছিল। ব্রান্দমনরা দের কথাটা মাথায় 
রাখবেন। এই যে মিল দেখতে পান ইহুদিদের সাথে সেটা বোধহয় 
এমনি এমনি নয়। পিলে চমকানো একটা তথ্য আছে সে ব্যাপারে 
সামনে লিখব। 


নাজিরা আমেরিকাতে যাবার পরেও এটা চালু রাখে এবং 
আমেরিকার ইউটাহতে এবং আরোও কিছু শহরে এটা আবার নতুন 
করে শুরু করে। আমরা সবাই জানি এবং বিশ্বাস করি যে নাজিরা 
হেরে গিয়েছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধে কিন্তু সত্যটা হলো নাজিরা হারেনি বরং 
তারা ভোল পাল্টিয়ে আমেরিকান হয়ে গিয়েছিল এবং নতুন করে 
আবার তাই শুরু করেছিল যা তারা হিটলারের হয়ে করত। 


তারা শুধু হিটলারকে সরিয়ে দিয়েছে এবং জার্মানীকে ধ্বংস করে 
তাদের জাপানীদের মতই ইচ্ছার দাস বানিয়েছে এবং সেই সেট 
আপটাই তারা আবার আমেরিকাতে চালু করেছে বিভিন্ন 
কর্পোরেশনের ব্যানারে। অপারেশন পেপারক্লিপ সে কথাই বলে। 
আপনারা এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত নেট ঘেটে বের করে নিয়েন। 
বলা বাহুল্য এরা মনে করে বা বিশ্বাস করে বা সত্যও হতে পারে যে 
এরা মিশরের ফেরাউনদের বংশধর। আর মিশরেও ফেরাউনরাও 
9/১/_ এর উপাসনা করত। এবং তাদের যাদু বিদ্যার কথা তো 
বাইবেল এবং কোরআনেও উল্লেখ আছে। 


সব কিছুর শুরু ইরাকের উর শহর থেকে। সুমেরীয়দের এই শহরেই 
98//_ এর উপাসনার শুরু এবং শয়তানিজমের জন্ম। অদ্ভুত ঘটনা 
হলো এই উর শহরেই একই সময় ইব্রাহীম (আঃ) জন্ম। যার মাধ্যমে 
ইসলাম ধর্মের শেষ পর্যায়ের শুরু। কাকতালীয়? 7015 যারা 
(171/21581 9/5161া। সম্পর্কে জানেন তারা খুব ভাল করেই জানেন 
যে এটা পরিকল্পিত। 
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এই ইব্রাহীম (আঃ) যার হাত ধরেই ৩ ধারার /)19191110191101017 
এর শুরু। তিনিই ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলিমদের ধর্মীয় জাতির 
পিতা। এবং এক্ষেত্রেও আমরা একই বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পাই 
আর সেটা হলো ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্মের পর থেকে সব নবী 
রাসূল জন্মের ক্ষেত্রেও এই একইভাবে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা 
হয়েছে। আল্লাহ এই একই ইবারাহীম (আঃ) এর বংশে সব নবী 
রাসূল পাঠিয়েছেন যাদের নাম আমরা কোরআনে দেখতে পাই। 
এটা কি কাকতালীয়? 


মোটেও না। মহাবিশ্বে কাকতালীয় বলে কোন কিছু নেই। সেটা 
আরো সামনে এগিয়ে দেখতে পাবেন। 


এটা যেমন দুইটা শক্তির লড়াই তেমনি একইভাবে এই দুই শক্তি 
দুইটা 01901116 কে প্রতিনিধিত্ব করছে আমরা দেখতে পাই। 
মাথায় রাখবেন এই 1010901118 এর কথা কারন এটার উপর পুরো 
ইসলাম বা একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং শয়তানের ধর্মের এবং আমার 
আপনার সবার জীবন সবকিছু নির্ভর করছে। এবং এটার উপরই 
এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। 


এই কাহিনীর শুরু একই শহরে এবং একই সময়ে। অতএব আমি 
এর পরের গল্প এভাবেই নিয়ে যাব।। তাহলে পুরো ছবিটা আপনারা 
পরিস্কার দেখতে পারবেন এবং এতদিন যে ভুল জেনেছেন কিংবা 
আরো ভাল করে বললে ভুল জানানো হয়েছে কোথা থেকে ভুলের 
শুরু এবং তার খেসারতটা কতখানি সেটাও পরিস্কার বুঝতে 
পারবেন। 


১ম পর্ব বলেছিলাম মায়ানরা ৬ হাজার বছরের ০/০।৪ এর কথা 
বলেছিল এবং তারা বিশ্বাস করত এবং জানত যে প্রতি ৬ হাজার 
বছর পর পর পৃথিবী আগের সিস্টেমকে ধ্বংস করে আরেকটা নতুন 
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সিস্টেমের জন্ম দেয়। পাত্র পাত্রী বদলে যায় কিন্তু খেলার ধরন 
একই থাকে। তাই যদি হয়ে থাকে এবং আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে 
হচ্ছে যে আমরা সেই ৬ হাজার বছরের সাইকেলের শেষ ২০-৩০ 
বছর দেখছি। নতুন সিস্টেম অলরেভী চালু হয়ে গিয়েছে। 


ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই বউ। বড় বউ এর নাম সারাহ। তার বাচ্চা হত 
না। যে কোন কারনেই হোকনা কেন তারা নিজের শহর থেকে মিশরে 
যায়। এবং হাজেরা বা বাইবেলের হেগার নামক মিশরীয় এক 
প্রিন্সেস এর সাথে নবী ইব্রাহীম (আঃ) ২য় বিয়ে হয়। এবং হাজেরার 
গর্ভে ১ম সন্তান ইসমাইল (আঃ) এর জন্ম হয়। 


যিনি নিজেও নবী ছিলেন। বাচ্চা হবার পর সারাহ হাজেরার প্রতি 
তীব্র ঈর্ধার কারনে সংসারে অশান্তি ডেকে আনে। তারপর আমরা 
দেখি ইব্রাহীম নবী সংসারের ঝামেলা এড়াতে কিংবা আল্লাহর 
নির্দেশে হাজেরা এবং শিশু ইসমাইলকে নিয়ে ততকালীন হেজাজ 
এবং এখনকার মক্কার মরুতে রেখে চলে যান। যেখানে এখন কাবা 
সেখানে তখন জনমানবহীন ধুধু মরুভূমি ছাড়া কিছুই ছিল না। 


পানির পিপাসায় শিশু ইসমাইল কান্না শুর করলে মা হাজেরা 
পানির খোজে একবার সাফা পাহাড়ে একবার মাওয়া পাহাড়ে 
দৌড়াদৌড়ি করেন। যে কারনে হাজিরা হজ্ব করতে গিয়ে সেই 
হাজেরার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ৭ বার সাফা মাওয়াতে 
দৌড়াদৌড়ি করে। 


যা হোক তিনি ৭ চক্কর লাগানোর পরে দেখেন শিশু ইসমাইলের 
পায়ের নীচ থেকে পানির ফোয়ারা ছুটছে। তাই দেখে তিনি কিছু 
পাথর দিয়ে পানিতে বাধ দিয়ে দেন। এটাই সেই বিখ্যাত জমজম 
কুয়া। এই পানি দেখে আকাশে পাখি উড়তে থাকে আর পাখি ওড়া 
দেখে বেদুইনরা পানির খোজে জমজমের কাছে আসে এবং 
এভাবেই জনমানবহীন মরু মন্কাতে মানুষের বসতি আরম্ভ হয়। 
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ওদিকে কিছু দিন পর দেখা গেল বড় বউ সারাহর বাচ্চা হলো তার 
নাম ইসহাক বা আইজাক। তিনিও নবী ছিলেন। ইসহাকের ছেলে 
হলো এবং তার নাম হলো ইসরাইল। তিনিও নবী ছিলেন। 
ইসরাইলের ১২ জন ছেলে ছিল আর এই ১২ জন ছেলের বংশকেই 
কোরআনের বনী ইসরাইল বলা হয় বা ইহুদি বলা হয়। মুসা বা 
মোজেস, হারুন বা এঞ্যরন, দাউদ বা ডেভিড, সোলায়মান, জেসাস বা 
ইসা (আঃ) সবাই এই বংশের নবী রাসূল ছিলেন। কোরআনে 
টোটাল ২৫ জন নবীর কথা বলা আছে যার অধিকাংশই ইহুদি'! বা 
ইব্রাহীম (আঃ) এব বড় বউ এর সন্তান। 


এদিকে কিছু দিন পর আবার আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহীম নবী যাকে 
আল্লাহ খলীলুল্লাহ উপাধী বা আল্লাহর বন্ধু উপাধী দিয়েছেন তিনি 
মন্কায় আসলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে কাবা ঘর পুননির্মানে হাত 
দেন বা তৈরী করেন। কথিত আছে আগে থেকেই এখানে কাবা ঘর 
ছিল কিন্তু ধ্বংস হয়ে বালুর নীচে চাপা পড়ে ছিল। বাপ বেটা মিলে 
কাবা ঘর নির্মান করেন। 


তারপর ইসমাইলকে কুরবানির কাহিনী সবাই জানেন। নবী 
ইব্রাহিমকে বলা হয়েছিল তার প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করতে। সব 
নবীদের মত তিনিইও সেল্ষলেস ছিলেন বা ইগো বা আমিত্ব ছিল না 
তাই তার সব থেকে প্রিয় ছিল তার ছেলে ইসমাইল তাই তাকেই 
কুরবানী করতে গেলেন। হাকিকতে আমাদের প্রিয় বস্তব হলো আমিত্ব 
বা আমাদের নফস বা ইগো। কুরবানী করার কথা আমাদের সেটা 
কিন্তু আমরা সেটা না করে গরু ছাগলের উপর দিয়ে চালিয়ে দেই। 
যাক সে কথায় পরেও আসা যেতে পারে। এই নবী ইসমাইলের 


" নবীরা আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, আল্লাহর দেওয়া নির্দিষ্ট নিয়মনীতি, 
বিধানের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। এবং আল্লাহর প্রেরিত আসমানী কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী 
দাওয়াহ এর কাজ করে গেছেন। অতএব তাদেরকে বর্তমান ইহুদিদের সাথে তুলনা করা 
যাবে না। বর্তমান ইহুদি, খ্রিস্টানরা আসমানী কিতাব থেকে দূরে চলে গেছে এবং পথভ্রষ্ট 
হয়েছে। কুরআনে বিস্তারিত পাবেন। 2] 
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বংশেই আসলেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। 


আর ইসমাইল (আঃ) বংশই হলো আরব বংশ। তারমানে হলো 
আরব আর ইহুদিরা একই বাপের দুই বউ এর রক্ত ধারা। ইসমাইল 
(আঃ) আর শেষ নবীর মাঝে কোন নবী আসেনি হাজেরার এই 
ধারায় সুদীর্ঘ প্রায় ও হাজার বছর। ইহুদীরা কোনকালেই হাজেরাকে 
মেনে নিতে পারেনি। বলত সে ছিল দাসী এবং বিচিত্র কারনে বা 
অহংকারের কারনে ঘৃনা করত। 


ইহুদিদের কিতাবে শেষ নবীর আসার এবং সে কিরকম হবে না হবে 
সব কিছুর নিখুত বর্ণনা দেয়া ছিল। এবং ইহুদি পন্ডিতরা দীর্ঘ সময় 
ধরে শেষ নবীর অপেক্ষা করছিল যে তাদের বংশেই শেষ নবীর জন্ম 
হবে। 


এ কারনে যখন কোন ব্যবসার কারনে যখনই আরবদের সাথে 
ইহুদিদের ঝগড়া হত তখনই ইহুদীরা আরবদের শুনিয়ে শুনিয়ে 
বলত যেদিন আমাদের শেষ নবী আসবে সেদিন তোমাদের আমরা 
দেখে নেব। কিন্তু শেষ নবী আসলেন ঠিকই এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 
সেই ইব্রাহীমের বংশেই কিন্তু আরেক বউ এর ধারায় আর এখানেই 
অহংকারী ইহুদিরা সব জেনেও মুখ ফিরিয়ে নিল এবং শেষ নবীকে 
হত্যার সব রকম চেষ্টাই তারা করেছিল। 


সিরিয়ার খৃষ্টান যাজক বাহিরা শেষ নবীকে ১২ বছর বয়সেই 
সর্বপ্রথম চিনে ফেলেন যে তিনিই শেষ নবী। 


তখন তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া যাচ্ছিলেন কাফেলার 
সাথে। ২য় ব্যাক্তি যিনি শেষ নবীকে চিনেছিলেন তিনি হলেন আরেক 
পন্ডিত ওয়ারাকা বিন নওফেল। এবং আল্লাহ নিজেও কোরআনে 
বলেছেন শেষ নবীকে উদ্দেশ্য করে যে, তারা তোমাকে নিজ 
সন্তানকে যেভাবে চিনে সেভাবেই চিনে কিন্তু তারা তোমাকে 
মানবেনা। 
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সবাই জানে যে মুসলিমদের প্রথম কেবলা ছিল জেরুজালেম এবং 

তারা সালাত আদায় করত জেরুজালেমের দিকে তাকিয়ে। সব চেষ্টা 
যখন বিফলে গেল তখন আল্লাহ মুসলিমদের কেবলা বদলে দিলেন 
এবং কাবাকে নতুন কেবলা নির্ধারন করে দিলেন। 


ইহুদীরা বরাবরই নবীর ধারাতে ছিল বলে তারা উচ্চ শিক্ষিত ছিল। 
এবং জ্ঞান গরীমায় তারা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তার্দেরকে 
একারনে আহলে কিতাব বলা হয়েছে কোরআনে বা তারা আসমানী 
কিতাবধারী। 


আর অন্যদিকে আরবদের মাঝে ইসমাইল (আঃ) থেকে শেষ নবীর 
ভিতর এই ৩০০০ বছর কোন নবী না থাকার কারনে তারা একটি 
জঘন্য এবং নিকৃষ্ট জাতিতে পরিনত হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বুকে। 
এমন খারাপ কাজ নেই যে তারা করত না। 


আইয়ামে জাহেলিয়াত এমনি এমনি বলেনি। প্রচন্ড গোত্রগ্রীতি ছিল। 
এবং এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের যুদ্ধ বিবাদ লেগেই থাকত। 
দেখা গেছে শুধু উটের পানি খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে তারা ১০০ 
বছর অবধি খুনাখুনি চালিয়ে গেছে। রাসূল (সাঃ) যে কুরাইশ বংশে 
জন্মেছিলেন তারা ছিল আরবের সবথেকে ধনী এবং অভিজাত 
বংশ। 


কুরাইশরা আবার দুইধারায় বিভক্ত ছিল বনু হাশিম এবং বনু 
উমাইয়া। বনু হাশিমরা ছিল মক্কার নেতা এবং এই রক্তের ধারায় 
শেষ নবীর জন্ম। এরাই ছিল কাবার দেখভালের দায়িত্বে। এবং 
সন্দেহাতীতভাবেই এই ধারাতে কেউ মুর্তি পুজা করতনা। করাটাই 
অসম্ভব। 
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কারন রক্তের শুদ্ধতা স্বয়ং বিশ্ব জাহানের মালিক বজায় রেখেছেন 
যাতে সকল নবীদের শিরোমনী এই ধারাতে জন্মলাভ করে। যদিও 
কালক্রমে মক্কার অধীবাসীরা কাবার ভিতর মুর্তি পুজা শুরু 
করেছিল। এবং দিনের বেলায় পুরুষরা উলঙ্গ হয়ে কাবা তাওয়াফ 
করত রাতের বেলায় মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত। এদিকে 
বনু উমাইয়াদের সাথে বনু হাশিমের রেষারেষী ঝগড়া খুনোখুনি 
লেগেই ছিল। তারা কুরাইশ হলেও তাদের ধারা মুর্তি পুজারী এবং 
পেগান ছিল। এরা কাবার দখল নিতে চাইত কিন্তু তাদের নীচুতা 
আর নিকৃষ্টতা ছিল ভয়াবহ। এরাও ৪/ পুজা করত। ৪// কে 
তারা বলত হুবাল। এই হুবালের মুর্তি ছিল সবথেকে বড়। এবং আদি 
ব্যাবিলনের বাকি দেব দেবীর পুজাও তারা করত তাদের ভিতর ছিল 
০০011 ০০, মিশরের আমুন রা এবং অন্যান্য। 


যাহোক শেষ নবী যখন আবার বনু হাশিম গোত্রে জন্মলাভ করল 
তখন এদের মাথায় ঠাডা পড়ার মত হলো। কারন এদের নেতা ছিল 
কুখ্যাত আবু সুফিয়ান এবং সেও ছিল বিরাট প্রভাবশালী এবং ধনী 
এবং মন্কার মুর্তি ব্যাবসা এবং রেড লাইট এরিয়া ছিল তার। 


তার বউ কুখ্যাত হিন্দা ছিল বেশ্যাদের সর্দার। যখন নবী (সাঃ) ৪০ 
বছর বয়সে নবুয়ত পেলেন এবং প্রচার করতে লাগলেন তখন 
এদের বিজনেস এর উপর হুমকি হয়ে দীড়াল সেটা। আবু সুফিয়ান 
মক্কার শুধু নয় আরবের সব পেগানদের নেতা ছিল এবং সবাইকে 
একজোট করে মোট ২৭ টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল শেষ নবীর 
বিরুদ্ধে এবং তাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিল আরো 


মুসলিমদের সাথে। 


মুসলিমরা আবিসিনিয়ায় এবং মদীনায় পালিয়েও রক্ষা পায়নি তার 
হাত থেকে। সেখানে গিয়েও সে আক্রমন করেছে, তাও শেষ রক্ষা 
করতে পারেনি। 
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মুসলিমদের মক্কা বিজয়ের পরে সে কোন উপায় না দেখে ইসলাম 
গ্রহন করেছিল কিন্তু তার পরবর্তী কার্কলাপে দেখা যায় যে সেও 
আসলে খাজারিয়ানদের মতই উপরে উপরে মুসলিম হয়েছিল যে 
ভাবে খাজাররা ইহুদি হয়েছিল। এ ইতিহাস অনেক লম্বা তাই আর 
এগোলাম না। এটুকু বলতেই হতো তাই বললাম এখন। পরে আবার 
এসে এখান থেকে শুরু করা যাবে। 


যাইহোক ১ম পর্বে বলেছিলাম ইসা (আঃ) সুদ নিষেধ করেছিল। 
বলে গিয়েছিল শেষ নবীর আসার কথা। তো যখন মদীনা রাষ্ট্র যখন 
তৈরী হলো তখন তিনি সেই বিকল্প কারেন্সি বা মুদ্রা চালু করলেন। 
সেটাকে বলা হয় সুন্নাহকারেন্সি যা ছিল সোনা, রুপা। এছাড়াও 
বিনিময় হিসেবে ফসলের ব্যবহার চালু ছিল আগে থেকেই সেটা 
বহাল থাকল, যেমন খেজুর, লবন, যব এরকম অনেক কিছু। এখন 
রথচান্ডের কাগজের নোট আবিস্কারের আগ অবধি এই কারেন্নি 
সারা বিশ্বে চালু ছিল। 


কাগজের নোটের সাথে এর পার্থক্য কি সেটা দেখাচ্ছি এখন। ধরুন 
আপনার কাছে সোনা আছে এখন আপনি সোনা পুড়িয়ে ফেলেন বা 
গলিয়ে ফেলেন সেটা কিন্তু সোনাই থাকবে। কারন এই কারেন্নির 
মূল্য নিহিত আছে সোনার ভিতরে, বাইরে নয়। এবং যার কাছে এটা 
আছে সেই এই সম্পদের মালিক বা সোনার মূল্যের মালিক। 


কিন্তু কাগজের নোট পুড়িয়ে ফেলেন আপনি ছাই ছাড়া কিছু পাবেন 
না। কারন কাগজের নোটের মূল্য নোটের ভিতরে নেই, আছে বাইরে 
এবং এর মালিকও আপনি নন মালিক হলো যে ব্যাংক সেই নোট 
ইস্যু করেছে সেই ব্যাংক। এবং একারনে দেখবেন নোটের উপর 
লেখা থাকে “চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে।” 
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তার মানে হলো, আপনি শুধু বাহক কিন্তু মালিক নন। আপনি 
ভাবছেন এটা আর এমন কি বড় বিষয়। এখানে যে মার প্যাচ আছে 
তা অনেক বাঘা বাঘা মানুষই বুঝতে অক্ষম। 


ধরুন ৭০ সালে আপনি ৭ হাজার টাকার একভরি সোনা সিন্দুকে 
ঢুকিয়েছেন এবং একই পরিমান টাকাও আপনি সিন্দুকে 
ঢুকিয়েছেন এবং ২০২০ সালে সিন্দুক খুলে দেখবেন সোনার দাম 
হয়ে গেছে ৭০ হাজার টাকা আর আপনার ওই ৭ হাজার টাকা তাই 
থাকবে কিংবা বাতিল হয়ে গেছে এর ভিতরেই। 


ম্যাজিকের মুল বিষয়টাই হলো ধোকা। যেটা দেখানো হবে বা 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করবে সেটা আপনাকে বিভ্রম ঘটানোর জন্য 
কিন্তু আপনার দৃষ্টি যখন এখানে নিবদ্ধ তখন তারা করবে আরেকটা 
তারা যেটা চায়। কৌশলে তারা যেটা করেছে কিংবা এখনো করে তা 
হলো বলে যে সোনার মূল্যমান অনুযায়ী তারা কাগজের মুদ্রা 
ছাপায়। কিন্তু এটাও ভাওতাবাজী। 


চিন্তা করে দেখেন একটি ডলারের নোট ছাপাতে 
তারা তাদের তুচ্ছ কাগজ আর কালি ছাড়া কিছুই 
খরচ করেনা। কিন্ত সেটা সে আপনাকে দিচ্ছে 
সোনার মত মহামূল্যবান খাতুর বিনিময়ে বিকল্প 
হিসেবে অথচ কাগজের কোন দামই নেই, মূল্য 
তারা রেখেছে নিজের কাছে আবার আপনি সেই 
টাকার মালিকও নন। আপনারা ভাবেন জিনিসের 
দাম বাড়ে কিন্ত ঘটে উল্টোটা । 


টাকার মূল্য আসলে কমে। এই কারনে ১০ টাকায় আগে যে জিনিস 
কেনা যেত সেটা তখন কিনতে লাগে ২০ টাকা। এবং এভাবে টাকার 
মূল্য যত কমতে থাকে জিনিসের দাম তত বাড়তে থাকে । এটা 
একটা প্রকাশ্য চুরি কিন্তু সেটাই তারা করে যাচ্ছে এতকাল। তারা 
আসলে এভাবে বাজার থেকে ধাতু আহরন করছে যেটা আমি ৩য় 
পর্বে বলেছি। 


1017 105:1-9511218/181/915 


আর সুদের প্রভাবে এটা বাড়তেই থাকবে এবং বাড়তে বাড়তে এমন 
জায়গায় পৌছুবে যেখানে যারা পিরামিডের উপরে বসে আছে তারা 
ধনী থেকে আরো ধনী হবে আর গরীব আরো গরীব হবে। সুদ সমগ্র 
সমাজের উপর কি প্রভাব ফেলে তার একটা উদাহারন দিচ্ছি। ধরেন 
আপনি একটা বাড়ী কিনলেন ১০০ টাকা লোন করে ১০ টাকা সুদে। 
আপনি ফেরত দিলেন ১১০ টাকা। 


এবার আপনি যখন ওই বাড়ী বিক্রি করবেন ততদিনে টাকার মূল্য 
আরো কমে গেছে। আপনি ১০০ টাকা দামের আসল বাড়ী সুদসহ 
এবং কিছু লাভসহ ১২০ টাকায় বিক্রী করবেন। যে কিনল সে 
আবার ১২০ টাকা লোন করে কিনল ১০ টাকা সুদে এবার আবার 
যদি হাত বদল হয় তাহলে ১০০ টাকার বাড়ীর দাম হয়ে যাবে ১৪০ 
বা আরো বেশী। এভাবে যতবার হাতবদল হবে ততবার দাম বাড়বে। 
এবং টাকার মূল্যমান কমবে। এটা শুধু একটা সাইড বললাম। কিন্তু 
আরো আছে। 


যে কোন ব্যাংক যখন তখন দেউলিয়া ঘোষনা করতে পারে। এবং 
এতে আপনার সমুদয় সঞ্চয় লোপাট হয়ে যাবে। কিছু করার 
থাকবেনা। এরকমই তারা করেছে বহুদেশে বহুবার। শেষবার 
আমেরিকাতেই করেছে ২০০৮ সালে। তারপর থেকে জোড়াতালি 
দিয়ে চলছে। কারন এটা একটি পঞ্জি স্কিম। এক সময় না এক সময় 
এটা এমনিতেই ধ্বসে পড়বেই এটার নিয়মেই। এটার আরো অনেক 
জটিল ব্যাখ্যা আছে সেটার দিকে না যাই। তবে এই ধ্বস হতেই হবে। 
এবং সেটাই ঘটতে যাচ্ছে আগামি কয়েক বছরের ভিতর। 


ইকোনমিক ধ্বসের জন্য তারা করোনাকে দায়ী করবে নিজেদের 
দায় এড়াতে। হঠাৎ করেই ডলারের পতন ঘটবে। এবং প্রতিটা দেশ 
তার পুরো রিজার্ভ কারেন্সি যেটা আমেরিকার ফেডারেল ব্যাংকে 
জমা আছে সেটা হারাবে। ফেডারেল ব্যাংকে বলেও হয়ত কিছু 
থাকবেনা। 


19017 0:1-95 618 81915 


কারন তার স্থানে নতুন ডিজিটাল কারেন্সি নিয়ে আসা হবে। এবং 
দেশগুলোকে উদ্ধার করার জন্য বিপুল পরিমান লোন দেয়া হবে 
নতুন শর্ত অনুযায়ী। ধরুন আপনি রিক্সা ভাড়া করবেন তাহলে 
আপনার মোবাইল থেকে রিক্সাওয়ালার মোবাইল একাউন্টে টাকা 
সেন্ড করতে হবে নিজের একাউন্ট থেকে। তবে অবশ্যই আপনাকে 
কিছু শর্ত পালন করা লাগবে। 


যেহেতু ক্যাশলেস সোসাইটি হবে সেহেতু আপনার সেটা না মেনে 
উপায়ও থাকবেনা। প্রতিটা দেশ এবং তাদের জনগন বাধ্য থাকবে 
সেই শর্ত পুরন করতে না হলে ভিক্ষাও জুটবে না কপালে। তবে 
সেগুলো কি কি হবে সেটা না বলতে পারলেও কি ধরনের হবে সেটা 
বলে দিতে পারব। এটা করা হচ্ছে যাতে 91)901016 0017001 করা 
যায়। 131) ০110 ঢোকানো হবে সব মানুষের শরীরে। সে তখন 
একটি নাম্বারে পরিনত হবে। সোস্যাইল সিকিউরিটি নাম্বার টাইপ। 


এই ডিভাইসে তার সমস্ত ডাটা থাকবে। ইতিমধ্যেই আমেরিকা এবং 
সুইডেনে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কোম্পানী তাদের এমপ্লয়ীদের 
শরীরে এই চিপ ঢুকিয়েছে। সুইডেনের আমার এক বন্ধু বলছিল। 
এটা কিভাবে কাজ করে। ধরেন আপনি আছেন টিএসসিতে এখন 
আপনি যাবেন মহাখালী কিন্তু আপনি রেসটিক্টেড এরিয়াতে আছেন 
মানে মহাখালী আপনার যাওয়া নিষেধ। তবুও যদি যান তাহলে 
আপনার দেহে থাকা ডিভাইস সেটা জানিয়ে দেবে মেইন ডাটা 
সেন্টারে যেটা আবার নিয়ন্ত্রন করে আবার /690181 17511105106 


সে ততক্ষনাত আপনার ডিভাইস লক করে দেবে। আপনি দেখা 
যাবে কয়েক দিন থেকে কয়েক মাসের মত আপনার ব্যাংক 
একাউন্ট, দ্রাইভিং লাইসেন্স অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কিছুই ব্যবহার 
করতে পারবেন না। আর আপনাকে শায়েস্তা তারা আপনার 
ডিভাইস দিয়েও করতে পারবে চাইলে। সেটা আর বলছিনা। 
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এবার আপনি চিন্তা করে দেখেন স্বাধীন থেকে হয়ে যাবেন লাণা। 
/5111811 এটাকেই 9৬/ //0110 01081 বা 078 ৬/0110 01091 বলা 
হচ্ছে। 


একটাই কারেন্সি একটাই /011 0০/1779111 আপনি হয়ত 
ভাবছেন এরকম কিছু করতে পারবে না। আপনি কিন্তু লকডাউন 
ঠেকাতে পারেন নি। সরকার যা বলছে তাই করছেন। তখনো তাই 
করবেন। এর বিরোধীতা করে কোন সরকারই টিকতে পারবে না। 
সরকারগুলো অচিরেই বিগ কর্পোরেশনের হাতের মুঠোয় চলে 
যাবে। গুটি কয়েক জায়ান্ট কোম্পানীই শুধু ব্যাবসা করবে বিশ্বময়। 


আপনারা গুগল করলেই জেনে যাবেন করোনা প্যানডেমিকের 
ভিতর জায়ান্ট কোম্পানীগুলো কি পরিমান মুনাফা করেছে বা 
সম্পদ নীচের থেকে লুটে নিয়েছে। অথচ ছোট ব্যাবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলো কোনমতে টিকে আছে। ভারতের দিকে তাকিয়ে 
দেখেন কিভাবে আদানি আর আম্বানী ভারতীয় সরকারী সেবামূলক 
প্রতিষ্ঠানগুলো কিনে নিচ্ছে। 


এবার কৃষির উপর হাত দিয়েছে। কৃষি আইনটা পাশ হয়ে গেলেই 
আগামী ৩-৫ বছর পরেই কৃষকরা সেই আগের জমিদারী সিস্টেম 
অথবা নীল চাষের সিস্টেমে ঢুকে যেতে বাধ্য হবে। 


এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মহাথির মুহাম্মাদের সভাপতিত্বে 
২০০৮ সালে মালয়েশিয়াতে একটি কনফারেন্ন অনুষ্ঠিত হয় এবং 
আজকে যা হচ্ছে সে বিষয়ে তখনই আলোচনা করা হয়। খেয়াল 
করে দেখুন আজ থেকে ১২ বছর আগেই এ বিষয়ে কিছু মানুষ 
জানত যা আপনারা এখনো জানেন না। 
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বিশ্বের নামি দামী ইসলামী অর্থনীতিবিদ এবং গবেষকরা সিদ্ধান্তে 
পৌছেছিলেন যে একটি সুন্নাহকারেন্লি সিস্টেম বা 00101901 
55191119811 প্রতিস্থাপনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যাতে মুসলিমরা এই 
ফাদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। সেই সম্মেলনের কথা কোন মিডিয়া 
কাভারেজ দেয়নি তখন। 


৫ রে স্ব 
পর্ব ৫8 ওয়াহাবী বনাম ইসলাম ও কারেন্সিওয়ার 


১৯১০ সাল, জেকিল আইল্যান্ড, জর্জিয়া আমেরিকা। 


বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী ৭ জন মানুষের ছোট একটি গ্রুপ 
গোপন সভায় একত্রিত হয়েছে। 


এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরে পুরো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রন এই ৭ জন 
মানুষের হাতে বন্দী হয়ে যাবে। 


যারা এখনো এই পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তা। এই দ্বীপটির মালিক নিউ 
ইয়র্কের কয়েকজন বিলিয়নিয়ার, যাদের ভিতর আছে জেপি 
মরগ্যান, রকফেলার, রথচাইন্ড পরিবার। এই দ্বীপটিকে বলা হত 
সোস্যাইল ক্লাব। 


শীতের সময় এই বিলিয়নাররা এখানে সময় কাটাতে আসত। 
ব্লাবটি এখনো আছে এবং এর দরজার উপর লেখা আছে. “| 015 
10011 012 906121178561৬5 33121) 9485 01528150” 


কারা ছিল এই ৭ জন? প্রথম জন ছিল রিপাবলিকান সিনেটর 
915017 /১101101, 01198111721 0108 1780001721101761201% 
0011111195101 81701)01911955 83500181901 47 1401091, সে 
আমেরিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট 1$61501 /১101101 


[0901651191 এর দাদা। 
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দ্বিতীয় জন ছিল /১10181191 /২7018, /১39191811 38018181 0108 
76890. পরে সে কংগ্রেসম্যান হয়েছিল। 


তৃতীয় জন ছিল 71811 $৪1709111) যে ছিল আমরিকার সবথেকে 
বড় 88110701721/9011 15৬4 $011 010 881 এর প্রেসিডেন্ট। 


চতুর্থ জন ছিল 11911 1081501, 991101 1210781 07140108101 


পঞ্চম জন ছিল 0191195 10101 যে ছিল নিউ ইয়র্কের প্রথম 
ন্যাশনাল ব্যাংক প্রেসিডেন্ট। 


৬ষ্ঠ জন ছিল. 391181111। 50010 যে ছিল 11990 06016 07 
/010917101781915 71051 00111081/1 যে তিন বছর পর 150919| 
19991$8 991৪1) এর প্রধান নিযুক্ত হন। 


৭ম জন ছিল 79001 //৪11).10 এবং সেইই ছিল এদের ভিতর সব 


থেকে গুরুত্বপুর্ন ব্যাক্তি। 9817787 তে জন্ম নেয়া এই আমেরিকান 
ছিল ইউরোপের রথচাইল্ডে ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের রি প্রেজেন্টিটিভ। 


মজার ব্যাপার হলো এই সাত কুখ্যাত মহারথি একজন 
আরেকজনের চরম প্রতিদ্বন্দী ছিল কিন্ত আরো অধিকতর ফায়দার 
জন্য এরা একসাথে হয়েছিল। তারা একটি বিল তৈরী করেছিল 
যেটা ফেডারেল রিজার্ভ এক্ট নামে পরিচিত এবং সেই একট অনুযায়ী 
এই ৭ জন আমেরিকার ফেডারেল ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার। এ 
বিষয়ে তৃতীয় পর্বে আলোচনা করেছিলাম। 


এই বিল পাশ করা হয় ১৯১৩ সালে এবং 019510017/0100৬ 
11501 এই বিল পাশ করেন। তিনি কেন এরকম অসংবিধানিক 
বিল পাশ করলেন সেটা খুজতে গিয়ে দেখা যায়। 
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তিনি বিবাহ বহির্ভূত পরকিয়ায় জড়িত ছিলেন তারই অধিনস্ত এক 
প্রফেসরের বউ এর সাথে যখন তিনি 2111510171011/2151 র 
প্রফেসর ছিলেন। উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার কয়েকদিন পর 
তার অফিসে একটি ল ফার্ম থেকে কয়েকজন ব্যক্তি তার সাথে 
দেখা করতে যায়। আসলে তারা ছিল রথচাইন্ডেরই পোষা 
গোয়েন্দা। তারা ছিল 98110161 001711719)/21, 90100211191 এবং 
/915118||1 তারা উইলসনের কাছে ওই পরকিয়ার কথা ফাস করার 
হুমকি দিয়ে তার কাছে ৪০,০০০ ডলার দাবি করে। 


উইলসন বেকায়দায় পড়ে যায় কারন তার কাছে অত টাকা ছিল না। 
তখন 99110161 0075779)91 নিজে থেকে এই টাকা তার পকেট 
থেকে দিয়ে দেয় একটা শর্তে আর সেটা হলো যখন আমেরকান 
সুপ্রীম কোর্ট প্রধানের পদ খালি হবে তখন যে উইলসন তাকে 
মনোনীত করে। এবং এবছরই মানে ১৯১৩ সালে 75919113532 
3211 প্রতিষ্ঠা করে তারা এবং বিলটি কংগ্রেসে পাশ করা হয়। এবং 
এর মাধ্যমে বিশ্বের সবথেকে ভয়ংকর ক্রাইম সিন্ডিকেটকে আইনত 
বৈধতা দেয়া হয়। 


প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ অবধি কোন ধরনের অডিট করা হয়নি 
অথবা কোন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। না এটা কোন ফেডারেল না 
এর কোন রিজার্ভ আছে। এর সাথে রথচাইন্ডের আরেকটি প্রাইভেট 
প্রতিষ্ঠান আছে 517, তারা এটাকে 11161778110191 0815৬/9) 
হিসাবে ব্যবহার করে। 


পৃথিবীর সবগুলো দেশকে এই 3417 এর মাধ্যমে ডলারে 
আন্তর্জাতিক ব্যবসা করতে হয়। এটা পেমেন্ট গেটওয়ে হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়। যা একচেটিয়া মনোপলি। 517 ছাড়া কেউ পেমেন্ট 
করতে পারবে না আবার ডলার ছাড়া পেমেন্ট করা যাবেনা । কেন 
করা যায়না সে বিষয়ে পরে আসব। এই 917 হ্যাক করেই 
বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০১ মিলিয়ন ডলার চুরি করা হয় ফেডারেল 
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রিজার্ভ ব্যাংক থেকে৷ এবং এর সম্পূর্ন দায়ভার 917 এর হলেও 
তারা দায় নিতে নারাজ। অথচ বাংলাদেশের বিলিয়ন বিলিয়ন 
ডলার ফেডারেল ব্যাংকে জমা আছে। কোন কারনে ঘদি সেগুলো 
লক করে দেয় তাহলে কিছুই করার নেই বাংলা দেশের। যেমন সব 
রকম চেষ্টা করেও এই চুরি যাওয়া টাকা বাংলাদেশ সরকার উদ্ধার 
করতে পারছেনা তাদের কাছ থেকে। 91 কে ব্যবহার করে তারা 
যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা তার উপর বাণিজ্যি নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে। 
তাঁদের কাছে সারা বিশ্বই এভাবে বন্দী। 


২০০০ সাল। পুথিবীর ৮ টি দেশে রথচাইন্ডের প্রাইভেট ব্যাংক 
সিস্টেমের বাইরে ছিল। দেশগুলো হলো, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, 
লিবিয়া, আফগানিস্তান, সুদান, কিউবা এবং উত্তর কোরিয়া। 


ইরান, কিউবা এবং উত্তর কোরিয়া বাদে বাকি দেশগুলো ধ্বংসস্তুপে 
পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ মনে করে এই সব দেশে আমেরিকা 
হামলা করেছে সন্ত্রাসী মারার অথবা গণতন্ত্র ঢোকানোর জন্য, কারন 
মিডিয়াতে এই কথাগুলোই প্রচার করা হয়েছে আর মাইন্ড 
কন্ট্রোলের শিকার সাধারন বিশ্ববাসী তাই গিলেছে। 


আসল বিষয় হলো তারা রথচাইলন্ডের এই সিস্টেমের কাছে মাথানত 
করছিল না। গাদ্দাফী এবং সাদ্দাম বিপুল পরিমান সোনা মজুত 
করেছিল একটি সুন্নাহ কারেন্সি চালু করবে বলে। গাদ্দাফীকে বলা 
হতো আফ্রিকানদের রাজা। 


সে চেয়েছিল আফ্রিকান দেশগুলি নিয়ে একটি আফ্রিকান ইউনিয়ন 
প্রতিষ্ঠা করবে যার একটাই কারেন্সি হবে ইউরোপিয়ান 
ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো যে রকমভাবে একক মুদ্রা ইউরো ব্যবহার 
করে সেরকম কিন্ত পার্থক্য হলো এই কারেন্সি হবে সোনা। আপনারা 
বোধহয় জানেন না লিবিয়ার পরিস্থিতি কি ছিল গাদ্দাফি বেচে থাকা 
অবস্থায়। 
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লিবিয়ানদের মাথাপিছু আয় ছিল ১২,০০০ হাজার ডলার। চিকিৎসা, 
বাসস্থান, শিক্ষা ছিল ফ্রী। তেল,গ্যাস থেকে সরকার যা আয় করত 
তার একটা অংশ সব লিবিয়ানদের একাউন্ট স্বয়ংক্রিয় ভাবে 
পৌছে যেত। 


উচ্চশিক্ষার জন্য কেউ বিদেশে পড়াশোনা করতে গেলে তার সমস্ত 
খরচ বহন করত সরকার। ১৪৩ টন সোনা এবং এরং এর 
কাছাকাছি পরিমান রুপা মজুদ ছিল। আর এখন সেখানকার মানুষ 
পালাচ্ছে নৌকায় করে আর পালাতে গিয়ে ডুবে মরছে। দাস ব্যাবসা 
চলছে খোলা বাজারে। 


ইরাক ধ্বংস করে ১৫০ টন সোনা লুট করেছে তারা। মাত্র ৩৬ ঘন্টার 
ভিতরে ইরাক মিউজিয়াম থেকে ১৫ হাজার পুরাতন মহামূল্যবান 
আর্টিফ্যাক্ট চুরি হয়েছিল। 


যে উর শহরে নবী ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্ম এবং 9/. এর প্রথম 
মন্দির স্থাপিত হয়েছিল তা দীর্ঘ কয়েক বছর আমেরিকান 
সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছিল। এখনো তারা সেখানে অবস্থান করছে 
কিনা জানা নেই। আফগানিস্থান এখন বিশ্বের সবথেকে বেশী 
হেরোইন উৎপাদন করে এবং সেটা নিয়ন্ত্রন করে সিআইএ এবং 
হেরোইন বিক্রির বিপুল পরিমান টাকা তারা খরচ করে বিভিন্ন 
দেশের সরকার বিরোধী আন্দোলন, বিভিন্ন জিহাদী গোষ্ঠীর পিছনে। 


সারা বিশ্বের বেশীরভাগ মানবাধিকার এবং এনজিও গুলো প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে এদের টাকাতেই চলে। যখন কোন দেশকে এরা 
78102 করে তখন দেখবেন /১1117931 11717800178 এবং 
অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলো ওই সব দেশের সরকারের বিরুদ্ধে 
মানবাধিকার বিষয়ে বড় বড় লেকচার দেয় এবং সেগুলো 
মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচার করে। এনজিওগুলোকে দিয়ে তারা 
সরকার বিরোধী আন্দোলনকে উষ্কে দেয় এবং ফান্ডিং করে। 
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তারপর সেই মানবাধিকারের ধোঁয়া তুলে এরা ওইসব দেশের 
সরকারগুলোকে কোনঠাসা করে ফেলে কিন্তু এরা ইসরাইল এবং 
সৌদি আরবের মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে এক লাইন খরচ 
করবেনা। সিরিয়াতে এরকমই একটি লন্ডন ভিত্তিক মানবাধিকার 
সংগঠন তারা তৈরী করে ভিতরে টুকিয়েছিল। 


সুদানে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে এখন দুইভাগে বিভক্ত করেছে। এবং 
সুদানকে সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে কালো তালিকায় ফেলে দিয়েছিল 
এবং শেষমেশ এখন সেই তালিকা থেকে সুদানের নাম মুছে দেয়া 
হলো যখন সুদান ইসরায়েলের সাথে আরব দেশগুলোর মত সম্পর্ক 
স্বাভাবিককরনের চুক্তি করতে বাধ্য হলো। 


যেসব বাংলাদেশী বিদেশে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের মানবাধিকার 
কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে সরকারবিরোধী প্রোপাগান্ডায় যুক্ত এরা 
একই গোয়ালের গরু। সব রসুনের গোড়াই হলো এক। 


গাদ্দাফি এত সুযোগ সুবিধা দেয়ার পরেও কিন্তু হিলারি আর ন্যাটো 
বেঈমান লিবিয়ানদেরকেই কাজে লাগিয়েছিল গাদ্দাফিকে ফেলতে। 
জায়োনিস্টঈদের আরেকটি গোপন অস্ত্র হলো তথাকথিত ইসলামী 
দলগুলো। এদের ইতিহাস না জানলে আপনি ঘরের শক্রদের চিনতে 
পারবেন না। 


আর ঘরের শত্রুদের চিনে আপনি যদি এদের নিষিদ্ধ না করতে 
পারেন তাহলে আপনি বাইরের অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে কিছুই করতে 
পারবেন না। পাকিস্তানীরা আমাদের অতটা ক্ষয়ক্ষতি করতে পারত 
নাকিংবা আমাদের দেশে ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী জেনোসাইড হত 
না যদি না আমাদের নিজেদের লোক জড়িত না থাকত। 
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এবার আসুন এদের আসল হাকিকতটা একটু পরখ করে নেই। তারা 
যেমন জুডাইজমকে তালমুদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছিল তেমনি 
মুসলিম এবং হিন্দুদেরকেও তারা পথভ্রষ্ট করেছে রীতিমত বিপুল 
পরিমান টাকা এবং সময় নিয়ে গবেষণা করে। 


পাছার দুই ভাগ এর মত এই উপমহাদেশের ৯০ % মানুষ (মুর্খ) হিন্দু 
মুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত। ঠিক পাছার মতই চলতে ফিরতে 
বারবার ঘষাঘষি। এই ৯০% মুর্খদের ভিতর কিন্তু পিএইচডি করা 
শিক্ষিত, তারকা মহাতারকারাও আছে। তারাও একটা পর্যায়ে 
আসলে নিরেট মুর্খ ছাড়া কিছু না। 


এদের বেশিরভাগই উত্তরাধীকার সূত্রে হিন্দু অথবা মুসলমান। 
তারমানে এদের ধর্ম জ্ঞান কম। যাদের আছে তারাও অল্প বিদ্যায় 
ভয়ংকরী, মানে তারা আরো বেশী ক্ষতিকর। বৃটিশ জায়োনিস্টঈদের 
সহায়তায় তৈরী এই দুই অংশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল হিন্দু 
সংঘ বা 55- বিজেপি এবং জামায়াত ইসলাম একই বৃত্তের দুটি 
ফুল। একইরকম উগ্র সাম্প্রদায়িক, লেভেল একই বৈশিষ্ট একই 
চিন্তারধারার, শুধু নাম আর লেবাস আলাদা। ধর্মীয় লেবাসের 
আড়ালে এরা হলো দানব। উদাহরণ দিচ্ছি। 


১৯২৫ সালে যখন হিটলারের মেইনক্যাম্প বই বের হয় তখন 
সাভারকর এই বই পড়ে মুগ্ধ হয়ে আরএসএস এর গঠন প্রক্রিয়ায় 
অংশ নেয় এবং আন্দামানে জেলে থাকা অবস্থায় বৃটিশ সরকারের 
কাছে মার্সি পিটিশন দাখিল করে। এবং সেখানে সে অঙ্গিকার করে 
যে সে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনকিছুই করবে না এবং তার 
অনুসারীরাও তাকেই অনুসরন করবে এক্ষেত্রে। বৃটিশ সরকার 
তাকে মুক্তি দিয়ে অফিস সহকারের চাকরী দেয় এবং দল চালানোর 
জন্য মাসিক ৬০ টাকা ভাতাও ঠিক করে দেয়। যেখানে ভগত সিং, 
শের খাঁন রা হাসিমুখে ফাসি নিয়েছে সেখানে সাভারকর স্বাধীনতার 
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বিপক্ষে সরাসরি অংশ নিয়েছে। সবাই জানে আরএসএস 
স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল। কাকতালীয় (?)ভাবে একই রকম ভাবে 
জামাতে ইসলামও পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধীতা করেছিল। 


মুসলীম লীগ এবং জিন্নাহ কে হেন গালাগালি নেই যে তারা করেনি। 
আর ৭১ এ তাদের ভূমিকাও ছিল বাংলাদেশ সৃষ্টির বিপক্ষে এবং 
ইতিহাসের সবথেকে জঘন্যতম ৫ টি জেনাসাইডের সরাসরি সাথী 
ছিল তারা। এ থেকে একটি জিনিস প্রমানিত সত্য যে, তারা দেশের 
জনগনের ইচ্ছা আকাঙ্খাকে কখনো সম্মান তো করেইনি বরং 
সবসময়ই তারা বিদেশী প্রভুদের কথা অনুযায়ী চলেছে এবং এখনো 
চলছে এবং যতদিন এই দল এবং এই দলের লোকরা জীবিত 
থাকবে ততদিন তারা একইরকম থাকবে। কারন এদের সৃষ্টিই করা 
হয়েছে এইভাবে। 


৪৭ এও তারা এটা করেছে ৭১ এও তারা এটা করেছে। মাওলানা 
মাওদুদী এবং মাওলানা নোমান এবং আরও একজন নাম মনে 
করতে পারছিনা জামাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে। মাওলানা মাওদুদী 
ওয়াহাবী চিন্তাধারার একজন ছিলেন এবং তার বাগ্মীতা মুগ্ধ করত 
মানুষকে। তিনি খুব দ্রুত মুসলিমদের ভিতর জনপ্রিয়তা পেয়ে যান 
এবং দিনে দিনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। 


কারন বৃটিশ আমলে মুসলিমদের অবস্থা ছিল শোচনীয় তাই 
মুসলিমরা একজন নেতা খুজছিল যার উপর ভরসা বাখা যায়। 
তারা তিনজন একটি পত্রিকা চালাতেন আর সেই পত্রিকাই হয়ে 
ওঠে তাদের মতবাদ প্রচারের হাতিয়ার। পরে মাওলানা নোমানের 
সাথে মাওদুদীর মতভিন্নতা দেখা যায়, এবং ধীরে ধীরে সেটা বাড়তে 
থাকে। ইসলামের অনেক কিছুই মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে থাকেন 
মাওদুদী এবং সেটা নিয়েই নোমানের সাথে দুরত্ব সৃষ্টি হয়। মাওলানা 
নোমান অনেক ভাবে তাকে বোঝাতে ব্যর্থ হন। এমনকি মাওদুদী 


19017 0%:1-95 618 81915 


তাকে বলেন যে, দুনিয়াতে রাসূল (সাঃ) এর পরে ১৪০০ বছরের 
ভিতর একমাত্র সেই কোরআন কে ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে 


পেরেছেন। তার এই কথা শুনে নোমান হাল ছেড়ে দেন এবং দূরে 
সরে আসেন। 


নোমান তার বই তে লিখেছেন, 


“আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমরা জামায়াতে ইসলাম নামের একটা 


দানব সৃষ্টি করে ফেলেছি এবং তা ধ্বংস করার উপায় আমার জানা 
নেই।” 


কারণ মাওদুদী ইতিমধ্যেই অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে এবং 
মানুষ তার পান্ডিত্যে মুগ্ধ। নোমান শুধু হতাশ না ধীরে ধীরে 
অপরাধবোধে অসুস্থ হয়ে পড়েন। লেখালেখি বন্ধ করে দেন। এবং 
এতটাই মুষড়ে পড়েন যে বিছানাগত হয়ে যান এবং কয়েক বছর 
পর মারা যান। 


হিন্দু আরএসএস এর মতই জামাতে ইসলামীও বৃটিশদের সাহায্য 
সহযোগীতা পেয়েছিল কিন্তু সাভারকরের মত খুল্লামখুল্লাহ না বরং 
গোপনে। 


এবার দেখা যাক কেন জায়োনিস্ট বৃটিশরা এই দুইটি দলকে 
সাহায্য করেছিল এবং কি উদ্দেশ্যে। এবং এটা শুনি একজন বৃটিশ 
স্পাই মি: হেমফারের এর আত্মকাহিনীতে। তিনি তার বই " 
কনফেশন অফ এ বৃটিশ স্পাই এনিমিটি এগেইনষ্ট ইসলাম" 
লিখেছেন, 
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00 02192211917/517 15 /917/ /2856 7172 50117171585 0/8115 5925, 5170 
3215, 20511, /09/100/15 5525. 011 51219 15 19/211/91)/ 01/82/1811 
15 ০০010171235 117 117012, 01711722110 14100121251. 7/252 ০০011701155 
7/181101 81711191)/ 17091 0001 00171721101. /1011/2/91, /8 1121/51/09817 
02/77/1110 017 2 /917/ 2011/2 210 501009551011190/10)/ 117 1/795517/12023. 
1//2 53/25/1102 17 01/1170532551017 ০07 2/| ০07 11121) /5/7/ 30০17. 


7৬/0 01105 2178: 0101111001191702: 
1.0 0 10181811। 01 1018055 ৬4512281758 0101917150) 


2.0 টা 10 912 1009539951017 01 00958 019055 ৬/119/2 1701 
010181160 /21. 


7151/11715110/ ০ ০০/01/1925 23531017202 ০০/77/771551017 0017 2201) 
01118 00/01/1925 1001 1108 2১900111017 07 17959 1//0 125/5. 45 5০০7 
25 /8179150 1/2 1411715117০ ০০/01/7185, 012 1/1171519/1741115 11111 
111712 2/10 2/0/001171201772 1112 2017/71112101 01 1118. 00/719217)/ 07 
15251117012. 011//5101/111//25 2 ০2০17710217) ০1112805. 19411 115 192/ 
125/01//25 10 59251017101 //2)/5 0112/470 ০০/7170/ 01179 /917/ /231 
12/1705 ০7117012. 


বাকিটা বাংলায় লিখছিঃ 


“আমরা ভারতের ব্যাপারে চিন্তিতি ছিলাম না। কারন তারা বহু ভাষায় 
বহু জাতিতে এবং বহ্ু ধর্ম চিন্তায়, আচার আচরনে বিভক্ত ছিল। চীনের 


ব্যাপারেও চিন্তিত ছিলাম না কারন তাদের ধর্ম বুদ্ধইজম এবং 
কনফুসিয়াসিজম একরকম বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের 
জীবনযাপনে এসবের রেশ ছিলনা। যার কারনে এই দুই দেশের মানুষের 
ভিতর কোনধরনের দেশাত্ম বোধ ধারনা ছিলনা এবং তারা বুটিশদের 


হুমকি বলেও মনে করত না। এবং ভবিষ্যৎ এ তারা যাতে হুমকি না হয়ে 


দীড়ায় সেকারনে আমরা পরিকল্পনা করে তাদের ভিতর ভেদাভেদ, 
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কুসংস্কার, তাদের শিক্ষা, গরীবি এমনকি রোগ ছড়িয়ে দিলাম। এবং 
তাদের সংস্কৃতি (এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন, পরে এ বিষয়ে আসব) 


বদলে দিলাম যাতে আমরা দীর্ঘ সময় সেখানে রাজত্ব করতে পারি। 


কিন্তু আমরা টেনশনে পড়লাম মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ে। মুসলিমরা 


অত্যন্ত ধর্মপরায়ন এবং একজন সাধারন ব্যক্তিও ইসলামকে এতটাই 


মেনে চলে যেমনভাবে একজন খৃষ্টান যাজক খৃষ্টান ধর্ম মেনে চলে। তার 
মরে যাবে তবুও সেটা ছাড়বে না। তো আমরা সুন্লীদের কাছে গেলাম 


আগে" 


যাই হোক লেখা বড় হয়ে যাবে বলে হুবহু লিখছি না, মূল কথাটা 
হলো তারা সুন্লীদের ভিতর ওয়াহাবী ধারাটা কৌশলে ঢুকিয়ে দেয় 
এবং এই হেমফার নিজেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং পাঁচ ওয়াক্ত 
নামায কোরআন সবই শেখে উপরে উপরে । কেউ কোনদিনই টের 
পায়নি যে সে আসলে জায়োনিস্ট স্পাই। তাদের ৬ জনকে আরবে 
গোয়েন্দাগিরির করতে পাঠানো হলেও দুজন বাদে বাকিরা 
নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। 


হেমফারের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সুন্ীরা বিভিন্ন স্কলারদের বই পত্র 
এবং স্কলারদের অনুসরন করত কিন্তু শিয়ারা তাদের ইমাম ছাড়া 
কাউকে পরোয়া করত না। তাদের ইমাম যা বলবে তাই তারা মানবে। 
একজন ইমাম মারা গেলে তারা ওই ব্লাড লাইনের আরেকজন 
ইমামকে স্থলাভিষিক্ত করত। কিন্তু সুন্নিদের ভিতর এ চল ছিলনা যে 
কারনে সুন্নীদের ভিতর ঢোকা শিয়াদের থেকে সহজ। 


ওয়াহাবী ধারাটা কোথায় থেকে এল সেটা আপনাদের জানা লাগবে 
নাহলে এই বিষয়টা পরিপূর্ন হবে না। তার আগে রাসুল (সাঃ) একটি 
হাদিস উল্লেখ করা প্রয়োজন। 
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সহিহ বুখারীর ৭০৯৪ নং হাদিস। এটা নজদী হাদিস নামেও 
পরিচিত। গুগলে 11901001911: লিখে 568101 দিলে পেয়ে 
যাবেন। 


যাই হোক হাদিসটি হলো এরকম, একদা রাসূল (সাঃ) কে ঘিরে বিভিন্ন 
স্থান থেকে আগত কিছু মুসলিম বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হচ্ছিল। এর 
ভিতর তারা রাসুল (সাঃ) কে ইয়েমেনের জন্য শাম বা সিরিয়ার জন্য 
এবং নজদের জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করলে। 


রাসূল (সাঃ) ইয়েমেন এবং সিরিয়ার জন্য দোয়া করলেন কিন্তু নজদের 
ব্যাপারে চুপ থাকলেন। নজদের এক লোক আবার নজদের জন্য দোয়া 
চাইলে রাসূল (সাঃ) আবার ইয়েমেন এবং শাম বা সিরিয়ার জন্য দোয়া 
করলেন কিন্তু নজদের কথা উল্লেখ করলেন না। নজদের লোকটি 
তৃতীয় বারের মত দোয়া চাইলে রাসূল (সাঃ) বললেন. সেখান থেকে 


ভুমিকম্প এবং ফেতনার উদয় হবে এবং সেখান থেকে শয়তানের শিং 
এর উদয় হবে।" 


এই নজদ হলো এখনকার রিয়াদ আর এখানেই ওয়াহাবী মতবাদের 
গুরু আব্দুল ওহাব নজদীর জন্ম। 


অনেকে মনে করেন আব্দুল ওয়াহাব নজদী কেই হাদিসে উল্লেখিত 
শয়তানের শিং হিসেবে ইঙ্গিত করেছিলেন রাসূল (সাঃ)। এই ঘৃণিত 
ব্যক্তিটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত মুসলিম খেলাফতের ১১০০ বছর পর 
ইসলামের মুল কাঠামোতে প্রবল ঝাকুনি দেয়। সে সমগ্র আরব 
ভূখণ্ডে তোলপাড় ও ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। সে ইবনে তাইমিয়ার 
ছাত্র ছিল কিন্তু ইসলামের আক্বীদা বিষয়ে তার উদ্ভট মতবাদের 
কারনে তার আপন বড় ভাই বিখ্যাত সুন্নী আলেম শায়খ সুলাইমান 
ইবনে আব্দুল ওহাব তার ছোট ভাই কে বলেন, “রাসুল (সাঃ) হাদিসে 
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110009://217./11109018.010/৬4111/1180101-0119107%:-::9১011017%20179179%200010190 


%2081%21)1618112101,0%20016%2017501016%2009%201490921021 


1017 105:1-9511218/181/915 


যে শয়তানের শিং এর কথা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো 
তুমি।"( সাওয়াক্কিল ইলাহিয়া ) 


সুন্নীমতালম্বী আলেমদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আব্দুল ওহাব 
নজদী সৌদ বংশের নজরে আসে এবং সৌদরা তাকে আশ্রয় এবং 
তাঁকে সবধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে এবং সৌদদের নেতা নিজ 
মেয়ের সাথে আব্দুল ওহাবের সাথে বিয়ে দেয়। 


তার মতবাদগুলো ছিলঃ 


১। প্রিয় নবীজী (সঃ) এর রওজা শরীফ জিয়ারত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যে 
ব্যক্তি এই নিষেধ অমান্য করবে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। তার হুকুম 
অমান্য করায় লোক মারফত জিয়ারতকারীর মাথা ও দাড়ি মুড়ায়ে 
দেয়।। 


২। আযানের মধ্যে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্য উচ্চারণ করা 
যেনার অপেক্ষা বড় অপরাধ। তার বাসস্থান সংলগ্ন এক মসজিদ 
থেকে আযানের সময় 


উক্ত বাক্য উচ্চারণের কারনে মুয়াজ্জীনকে ধরে এনে প্রকাশ্যে তার 
শিরোচ্ছেদ করা হয়। 


৩। কোরআন বুঝার জন্য কোন তাফসীর কিতাবের প্রয়োজন নাই, 
যে যার মতো কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারবে। উক্ত ঘোষণার পর 
তার নেতৃত্বে ফিকাহ্‌ তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দেয়া হয়। 


আবদুল ওয়াহাব সম্পর্কে জানতে, সম্ভব হলে অভিজ্ঞ কোনো হক্ুপন্থী আলিমের সাথে 
কথা বলুন। আপাতত উইকিপিডিয়া তথ্য দিচ্ছি |1/] 
111059://1017-17-4110199018-010/111/%1-0%/6%/42%20%/7%81 %£0%/9%89%120% 
/6%815%150%/,6%/2%10%/7%819%120%/9%/5%120%/6%/6-%120%/6%87%120 
9০/২6%/২0%1520%/6%/২8%20%//7%8/_%120%/6%86%120%/6%/০%10%/6%/১6% 
70%//%81 %120%/6%1329%20%/6%93%20%/6%/5%20%/,6%90%120%/56%1912 
9020%/,6%89%20%/,6%832%10%/6%/২০ 
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৪। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মরে মাটির সাথে মিশে গেছে, কাজেই তাকে 
কেউ দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে না, ইহা সকলের জন্য নিষিদ্ধা। 


৫। চার ইমাম কিছুই নয়। তাদের মাজহাব বাতিল। কেননা তারা 
দিশেহারা ছিলেন। 


৬। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ছিলেন ডাক পিয়নের মত। 


৭। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর হাতে যত মুশরিক বিভিন্ন যুদ্ধে শহীদ 
হয়েছে, তার মুর্তি পুজা করলেও এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হওয়ার 
কারনে তারা সবাই জান্নাতে যাবে। (বলা বাহুল্য যে মক্কার প্যাগানরা 
মুর্তি পুজা করলেও তারা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল কিন্তু তারা 
ভাবত মুর্তি তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে যেকারনে 
তারা মুর্তি পুজাকে ভালবাসত, যে কারনে নবুয়ত পাওয়ার পর যখন 
রাসূল (সাঃ) ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করলেন ইব্রাহীম (আঃ) এর 
ধর্মের কথা বলে তখন মক্কার মুশরীকরা অবাক হয়ে রাসূল (সাঃ) 
কে বলত, এই তুমি আবার কোন আজগুবী নতুন ধর্মনিয়ে এসেছ, 
আমরা তো শুরু থেকেই ইবারাহীমের ধর্মই পালন করি!) 


৮। যারা ওয়াহাবী আকিদায় বিশ্বাসী হবে না, তাদের মাল সম্পদ 
ছিনিয়ে নেয়া ও তাদের হত্যা করা জায়েজ হবে। (এই ফতোয়াটা 
ভালভাবে মনে রাখবেন, কারন কোরআনে ২:২৫৬ আয়াতে ধর্মের 
ব্যাপারে জোরযবরদস্তি নিষেধ থাকলেও তারা এটা করে থাকে) 


৯। আজ হতে আর কেউ আজান ও নামাজের শেষে দোয়া করবে 
না। 
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১০। আওলিয়া কেরামের মাজার“ গুলো ভেঙে তদস্থলে পায়খানা 
নির্মাণ করা উত্তম। নজদীরা উক্ত আকিদার বাস্তবায়নের জন্য 
এহসা প্রদেশের পবিত্র মাজারগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দেয় এবং তারই 
মেয়ের জামাতা সৌদি প্রথম ওহাবী সরকার জান্নাতুল বাকীর হযরত 
মা ফাতেমা (আঃ) সহ সকল বিখ্যাত সাহাবীদের রওজা মোবারক 
বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যা আজও বিদ্যমান রয়ে 
গেছে। 


(কতওয়ায়ে “শামী, ইশয়াতে হক ওহাবীদের ইতিহাস, ওহাবীদের উৎপক্তি, 
সাইফুল মাযহাব, মাযহাব কি ও কেন, সাইফুল জাব্বার” ইত্যাদি কিতাবে 
মুহন্যদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর পরিচয় সম্পর্কে এইভাবে বণণিতি আছে।) 


এবার একটু খুবই সংক্ষিপ্তভাবে দেখে নেয়া যাক এই ওহাবিজমের 
সহায়তায় তুরস্কের অটোমান খেলাফতকে উৎখাত করে তৎকালীন 
হেজাজ নামের এলাকা দখল করে নিজেদের বংশের নামে 
আজকের সৌদী আরব তরী করে এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। 


১৮০২ সালঃ ১৮০১ এবং ১৮০২ সালে ওয়াহাবীরা তায়েফে হামলা 
করে এবং কয়েকশ থেকে হাজার নিরীহ পুরুষ, মহিলা, শিশু কে 
চুড়ান্ত নিষ্ঠুরতার সাথে খুন করে এবং সম্পদ লুঠ করে যেহেতু 
ওয়াহাবীদের ফতোয়া অনুযায়ী যারা ওয়াহাবী নয় তাদের হত্যা এবং 
লুঠ করা জায়েজ। আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সৌদ এর 


'« মাজারে গিয়ে সিজদা দেওয়া, শিরক একইভাবে কোনো কিছু চাওয়া শিরক। আর 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তিনি শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। অতএব মাজারে গিয়ে 
সিজদা দেওয়া,মাজার ভক্তি, কোনো কিছু চাওয়া বন্ধ করুন। 


জান্নাতুল বাকিঃ11009://017/011.0017/4150101741 
জান্নাতুল বাকি ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাসঃ11099://017011.0017/11120211) 
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নেতৃত্বে ওয়াহাবীরা ইরাকের কারবালা এবং নাজাফে হামলা করে 
দখল করে নেয় এবং ২ থেকে ৫ হাজার নিরীহ বৃদ্ধ, নারী, শিশু হত্যা 
করে এবং ইমাম হুসাইন (আঃ) এর রওজা গুড়িয়ে দেয় এবং বহু 


মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করে। 


শুধু তাই নয় তারা জোর পূর্বক মুসলিমদের ওয়াহাবিজমে দিক্ষিত 
করতে থাকে শিরক, বিদাআতের ফতোয়া দিয়ে। যারা মানতো না, 
সে সব গোত্রের সব পুরুষদের হত্যা করে তাদের কেটে টুকরো করে 
তাদের নারীদের দিয়ে রান্না করিয়ে খেতে বাধ্য করত। যারা অবাক 
হচ্ছেন তাদের একটু নজর দিতে বলি এই একবিংশ শতাব্দীতেই 
মাত্র দুই বছর আগেই আমেরিকা ভিত্তিক সৌদী সাংবাদিক জামাল 
খাশোগিকে প্রিন্স সালমানের নির্দেশে কিভাবে জীবন্ত অবস্থায় 
করাত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছিল। 


১৮০৫ সালে মরু ডাকাত উসমান আল মুদায়িকির নেতৃত্বে 
ওয়াহাবীরা মক্কায় হামলা করে মক্কা অবরোধ করে। অবরোধ এত 
ভয়াবহ অবস্থায় পৌছায় যে মক্কায় কোন কুকুর অবশিষ্ট ছিলনা। 
কারন অবরোধের শিকার মুসলিমরা বাধ্য হয়েছিল ক্ষুধার তাড়নায় 
কুকুরের মাংস খেতে। 


মক্কার অটোমান গভর্নর শরীফ গালিব এফেন্দী বাধ্য হয়ে 
ওয়াহাবিদের সাথে চুক্তি করে এক শর্তে যাতে তারা মুসলিমদের 
কোন ক্ষতি না করে এবং শহর হস্তান্তর করে। ওয়াহাবীরা ঢুকেই 
পবিত্র মক্কা শরীফে ভয়ঙ্কর তান্ডব শুরু করে। এবং সাথে সাথে 
মদীনাতেও হামলা করে। তারা চুক্তির বরখেলাপ করে নিরাপরাধ 
মুসলিমদের উপর পৈশাচিক হামলা করে এবং আত্মসমর্পন 
করলেও সমস্ত অটোমান সৈন্যদের পবিত্র মদিনায় যেখানে রক্তপাত 
সম্পূর্ন হারাম সেখানে সবাইকে শিরচ্ছেদ করে তাদের কাটা মাথা 
মদীনার বিভিন্ন সড়কের মোড়ে মোড়ে ঝুলিয়ে দেয়। 
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তারা বহু অমূল্য খাজানা-ই-নববী বা নবীর সঞ্চয়ে থাকা সমস্ত 
নিদর্শন লুঠ করে এবং এঁতিহাসিক ধরময়ি স্থাপনা সমূহ ভেঙে মাটির 
সাথে মিশিয়ে দেয় শিরক বিদাতের ফতোয়া দিয়ে। 


১৮১১ সালে অটোমান খলিফা সুলতান মাহমুদ খান ২য়, চিঠি 
পাঠান মিশরের গভর্ণর মুহাম্মাদ আলী পাশার কাছে, চিঠিতে তিনি 
নির্দেশ দেন ওয়াহাবীদের শায়েস্তা করার জন্য। 


১৮১২ সালে মুহাম্মাদ পাশার নেতৃত্বে মিশরীয় সেনাবাহিনী মক্কা, 
মদীনা ও তায়েফ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন এক 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পর। কাপুরুষ ওয়াহাবীরা পালিয়ে যাবার সময় 
তাদের কিছু নেতা ধরা পড়ে। মিশরীয়রা তাদের বন্দী করে তুরস্কে 
সুলতানের কাছে নিয়ে যায়। তারা সুলতানের সম্মুখে প্যারেড করার 
পর তাদের বিচার করা হয় এবং মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। 


১৮৫৩ সালে ওয়াহাবীদের তথাকথিত নেতা বা ইমাম ফয়সাল 
বৃটিশদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। বৃটিশ জায়োনিস্টরা 
অনেকদিন ধরেই তাঁদের গোয়েন্দাদের এই কাজে নিয়োগ দিয়ে 
রেখেছিল যাতে অটোমানদের ভিতর কোন বিদ্রোহী গ্রুপকে 
অটোমানদের বিরুদ্ধে দাড় করানো যায়। বুটিশরা কালক্ষেপণ না 
করে কর্ণেল লুইস পেলিকে ওয়াহাবী সৌদদের সাথে চুক্তি করতে 
১৮৬৫ সালে নজদ অর্থাৎ রিয়াদে প্রেরন করে। 


তৎকালীন বৃটিশ কলোনিষ্টদের সমস্ত মুসলিম বিশ্ব ঘূনার চোখে 

দেখত তাদের মুসলিমদের উপর দমন, পীড়ন, অত্যাচারের কারনে 
কিন্তু ওয়াহাবী আল সৌদ তাদের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করে। এবং 
এর ফলে মরু ডাকাত ওয়াহাবীরা নজদের আশে পাশে বুটিশদের 
সহায়তায় এবং বৃটিশদের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দখলদার বনে যায়। 
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১৮৯১ সালে অটোমানদের প্রতিনিধি রাশেদীরা নজদ বা রিয়াদে 
হামলা করে ওয়াহাবীদের তাড়িয়ে দেয়। 


১৯০২ সালে ওয়াহাবীরা আবার বৃটিশদের সহায়তায় নজদে হামলা 
চালায় এবং নজদ পুনরুদ্ধার করে। এবং পরের দুই বছরে অর্ধেক 
নজদ তাদের করায়ত্ব হয়ে যায়। 


১৯০৪ সালে অটোমানরা তাদের সেনাবাহিনী পাঠায় রাশেদীদের 
সহযোগীতা করার জন্য। এবং ১৫ই জুন ১৯০৪ সালে অটোমান 
এবং রাশেদীদের মিলিত বাহিনী ওয়াহাবীদের পরাভূত করে এবং 
ওয়াহাবিরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে আবার মরুভূমিতে 
পালিয়ে যায়। 


১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে ওয়াহাবীরা আবার বৃটিশদের সাথে চুক্তি 
করে ইতিহাসে এই চুক্তি 77921/ 97198/7 নামে পরিচিত। এই 
চুক্তির ফলে ওয়াহাবীদের জমি জায়গা বৃটিশদের তত্বাবধানে এবং 
সিকিউরিটিতে থাকবে বলে উল্লেখ করা হয় এবং এর বিনিময়ে 
বৃটিশরা সরাসরি অটোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওয়াহাবীদের সাথে 
লড়াই করবে। 


রথচাইল্ডের ব্যাংক বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে সৌদদের ২০,০০০ 
স্বর্ণমুদ্রা লোন দেয়, সাথে ১,০০০ বিভিন্ন অস্ত্র, ২০০,০০০ এ্যামুনিশন 
প্রদান করে। এবং ভাতা হিসেবে প্রতিমাসে ৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ 
করা হয় যে বরাদ্দ ১৯২৪ সাল অবধি বলবত থাকে। 


2210 ০০১, 0810911 1701109984১0 08101911 9181555109912, 
09891006891, 901011911 98171 101]1 21110 (তথাকথিত 
আবদুল্লাহ) এবং আরো বহু বৃটিশ নাগরিক সামরিক উপদেষ্টা এবং 
বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগীতা এবং দেখাশোনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত 
হলো এবং এরা সবসময় আবদুল আজিজ সৌদকে ঘিরে থাকত। 
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এবং সবশেষে ১৯২০ সালে ওয়াহাবীরা বৃটিশদের টাকা,অস্ত্, 
উপদেষ্টাদের পরিকল্পনায় রাশেদীদের উপর আক্রমন করে এবং 
নিষ্ঠুরভাবে ব্যাপক হত্যাজ্ঞ চালায় নিরাপরাধ মুসলিমদের উপর 
এবং রাশেদীদের পরাজিত করে পুরো আরব উপদ্বীপ দখল করে 
তৃতীয় সৌদী ওয়াহাবী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। যেটা আজ সৌদী আরব 
নামে সবাই জানে। এবং তারা পবিত্র মদীনাতে বৃটিশদের সরবরাহ 
করা বোমা দিয়ে ব্যাপক হামলা চালায় এবং মসজিদে নববীর বড় 
অংশ ধ্বসীয়ে দিয়ে সারা বিশ্বে মুসলিমদের হতবাক করে দেয়। 


১৯৩২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আব্দুল আজিজ বিন সৌদ নিজেকে 
রাজা ঘোষনা করে এবং ওয়াহাবিজমকে সৌদী আরবের রাষ্ট্রীয় ধর্ম 
হিসেবে ঘোষনা করে। 


এর আগে খাজারিয়ানরা বৃটিশদের ঘাড়ে পা দিয়ে ১৯১৭ সালেই 
0916016109019186017 এর বদৌলতে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের 
আবাসভুমি ইসরাইলের জন্য জমি নিয়ে নেয় এবং এভাবেই তারা 
আবরাহামিক রিলিজিয়নের ৩ পবিত্র স্থান মক্কা মদীনা এবং 
জেরুজালেম দখল করে জায়োনিস্ট ইসরাইল এবং ওয়াহাবী সৌদি 
আরব প্রতিষ্ঠা করে। 


এবং ১৯২৩ সালে অটোমান খলিফা'কে ১০০ বছরের গোলামী চুক্তি 
যেটা লুজার্ন চুক্তি নামে পরিচিত সেটা করতে বাধ্য করা হয় এবং 
অটোমান খেলাফত তথা মুসলিম খেলাফতকে চিরদিনের জন্য 
দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। 


অটোমানদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে খলিফা'কে কপর্দকহীন 
অবস্থায় ফ্রান্সে নির্বাসনে পাঠানো হয় ঠিক যেভাবে শেষ মুঘল 
বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। 
অটোমান খেলাফত ভেঙ্গে ৪২ টা ছোট দেশ তৈরী করে তারা এবং 
সেগুলোতে নিজেদের আজ্ঞাবহ পুতুল সরকার বসায়। 
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এই সব পুতুল সরকারের বিরুদ্ধেই সামরিক অভ্যু্থান করে 
ইরাকে সাদ্দাম এবং ইরানে খোমেনী ক্ষমতা দখল করে। এদের 
সাথে খোমেনীর পার্থক্য ছিল একটাই সেটা হলো খোমেনী ইসলামী 
বিপ্লব করে ক্ষমতা নিয়েছিলেন। এসব দেশ এবং এসব নেতার 
সবার ভাগ্যে কি ঘটেছে আপনারা জানেন, এখন ইরানের পালা। 


এবার আসি বৃটিশ ভারতে। বৃটিশ ভারতে খাজারিয়ানরা 
মুসলিমদের সাথে কি করেছে তার এক ঝলক দেখলেই আপনাদের 
পুরো বিশ্বের চিত্রটা একেবারে পরিস্কার হয়ে যাবে। 


বৃটিশরা যেহেতু মুঘলদের উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছিল 
এখানে সেহেতু সবথেকে বেশী ক্ষতি হয়েছিল মুসলিমদেরই এবং 
বৃটিশদের বিরুদ্ধে ১ম দেড়শ বছর শুধু মুসলিমরাই লড়াই 
করেছিল। প্রথম বিরোধীতা এবং বিদ্রোহ করেছিল বাংলার সুফিরা। 
ফকির মজনু শাহ এর নাম আপনারা শুনে থাকবেন, এই মানুষটি 
সর্বপ্রথম ভারতের বিভিন্ন সুফি, ফকির, বাউল, বৈষ্টমদের নিয়ে দল 
তৈরী করে এবং একাধারে ২২ বছর বৃটিশদের উপর গেরিলা 
কায়দায় হামলা করতে থাকে । সবশেষে বৃটিশরা তাকে ধরতে সক্ষম 
হয়। এরপর বৃটিশদের বিরুদ্ধে শরীয়তি আলেম যারা ছিল তারা 
লড়াই শুরু করে এবং বৃটিশরা দিল্লী থেকে লাহোর পর্যন্ত প্রতিটি 
গাছে এইসব আলেমদের ফাসির দড়ীতে ঝুলিয়ে রাখে যতদিন না 
শকুন আর কাক তাদের মাংস ছিড়ে খেয়ে শেষ করেছে। 


ভারতের মুঘলদের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফারসী। এবং এই 
উপমহাদেশের মুসলিমরা ফারসী ভাষায় জ্ঞানচ্চা ও লেখাপড়া 
করত। কিন্তু বৃুটিশরা এসেই ফারসী ভাষা বাতিল করে ইংরেজী চালু 
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মুসলিমরা স্বভাবতই বৃটিশদের উপর ক্ষেপা ছিল তার উপর বুটিশরা 
কৌশলে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে স্থানীয় কিছু 
মোল্লাদের দিয়ে ফতোয়া জারি করল যে মুসলিমদের ইংরেজী শেখা 
বিদআত এবং যে ইংরেজী শিখবে তার বউ তালাক হয়ে যাবে। এতে 
মুসলিমরা এমনিতে অসহায় ছিল তার উপর এই উদ্ভট ফতোয়ায় 
আরো কোনঠাসা হয়ে পড়ল। উচ্চ বর্ণ হিন্দুরা মানে ব্রান্মনরা দলে 
দলে ইংরেজী শিখতে লাগল এবং বৃটিশদের অফিস আদালতে 
চাকরী করতে লাগল আর মুসলিমদের অশিক্ষিত হবার শতাব্দীর 
শুরু হলো। যারা একদা ছিল রাজা তারাই হয়ে গেল লাঞ্চিত-অপদস্ত 
এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। এবং এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল 
বৃটিশরা। এরপর তারা সবথেকে বিধ্বংসী মারাত্মক আরেক কাজ 
করল। 


তার আগে বলে নেই ব্রাহ্মনরা কিন্তু মঘলদের অফিস আদাল তেও 
বহু পদে চাকরি করত। মজার ব্যাপার হলো ব্রান্মনরা মুঘলদের 
বলত যে তারা হিন্দু নয়, কারন তারাও মুঘলদের মত বাইরে থেকে 
এসেছে বিজয়ীর বেশে অতএব তাদেরকে যেন স্থানীয় হিন্দুদের 
কাতারে না ফেলা হয়। অথচ এরাই এখন হিন্দুইজম নতুন করে 
তৈরী করে ভারতের হিন্দুদের মাথায় বসে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। এদের 
বিষয়ে আরো পরে আসছি। 


বৃটিশরা হঠাৎ করে মুসলিম দরদী সেজে বসল এবং তাদের 
সবথেকে মারাত্মক অস্ত্র তরী করে তারা এই উপমহাদেশের কোটি 
কোটি মুসলিমদের ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে আনল যে ধারা 
এখনো বলবত আছে। 


তারা ১৭৮০ সালে কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা তৈরী করল। এবং 
ধর্মীয় শিক্ষায় আরবী ভাষার প্রচলন ঘটাল মুসলিমদের শিক্ষান্তরে। 
এবং সাথে সাথে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়া সংস্কৃত ভাষাও উদ্ধার করল 
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তারাই এবং তার প্রচলন ঘটাল আবার হিন্দুদের ভিতর। ফারসী 
ভাষার দখলে থাকা মুসলিমরা উপায় না দেখে সরকারী চাকরীর 
লোভে আলীয়াতে দলে দলে ভর্তি হতে লাগল। যার সিলেবাস ছিল 
পুরোটাই ওয়াহাবিজম। 


টাইটেল দিল তারা "মাওলানা”। বাংলা করলে দীড়ায় “আমাদের 
প্রভু”। 


এই উপমহাদেশ সহ সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করেছিল আহলে 
বাইতরা যাদের আমরা ওলি আউলিয়া বলি। তাদের শিক্ষার সাথে 
এই শিক্ষার কোনরকম মিল নেই। এটা উগ্র, ভ্রান্ত এবং বিধ্বংসী। 
এবং এই সিলেবাস যাতে ভালভাবে গেলানো যায় সেকারনে 
আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম ২৫ জন প্রিন্সিপালই ছিল সাদা চামড়ার 
বৃটিশ। ভাবা যায় !! ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে জায়োনিস্ট বৃটিশরা যারা 
ইসলামের সবথেকে বড় শক্র। 


আপনাদের বিশ্বাস না হলে গুগল করলেই নাম সহ তালিকা পেয়ে 
যাবেন। এবং আলীয়া থেকে যেসব ওয়াহাবীরা পাশ করে বের হত 
বৃটিশরা তাদের সরকারী চাকরী দিতে থাকল এবং এইভাবে এই 
উপমহাদেশ সহ সারা বিশ্বে যেখানে যেখানে বৃটিশদের কলোনী ছিল 
সেই সব দেশে সুন্নীদের ভিতর মাদ্রাসা স্থাপন করে ওয়াহাবিজম 
শেখাতে লাগল। 


এদিকে আরেকদল মুসলিম তারা কওমী মাদ্রাসা নামে পিউর 
সাম্প্রদায়িক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল ১৮৫৭ সালে যেটা দেওবন্দ” 
নামে পরিচিত। এরা ছিল হানাফি মাজহাবের। এরা আলীয়া 
মাদ্রাসার ওয়াহাবিজমকে কাউন্টার করার উদ্দেশ্যেই দেওবন্দকে 
মূলত প্রতিষ্ঠা করেছিল। শুরুতে এখানকার সিলেবাসে সাইন্স ছিল, 
ম্যাথ, দর্শন সবই ছিল কোরআন হাদিসের পাশাপাশি। এবার 
বৃটিশরা নড়েচড়ে বসল। এদের পরিকল্পনা পানিতে পড়তে যাচ্ছে 
দেখে এরা কাশেম নানুতুবিকে হাত করে হোক আর চাপ দিয়ে হোক 


'* দারুল উলুম দেওবন্দঃ11009://07411.0017/4100109৬ 
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সিলেবাসে বদল নিয়ে আসল এবং সাইন্স, ম্যাথ, দর্শন বাদ দিয়ে 
সেমি ওয়াহাবি সিলেবাস চালু করল। 


এবং ভারতের প্রথম সারির শরীয়তি আলেমদের বৃটিশরা 
আন্দোলন দমনের নামে আগেই ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল যে কারনে 
দেওবন্দের মুরুব্বীদের লোকান্তরে চলে যেতেই ধীরে ধীরে দেওবন্দ 
হয়ে পড়ল আরো বিভ্রান্ত। এবং বৃটিশদের আরো ভাল হলো এই 
কারনে যে তারা দুই ধারার শিক্ষাকেই ইসলামের মুল শিক্ষা থেকে 
দুরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং মুসলিমদের একটা বিরাটা 
অংশকে 101000400৬5 খাতে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হলো। 


এবং দুই শিবিরে বিভক্ত করে দুটোকেই মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিল। 
দেওবন্দীরা আলীয়াদের দেখতে পারতো না আর আলীয়া থেকে 
পাশ হওয়া ওয়াহাবী জামাত শিবিররা তো নিজেদের বাইরে কাউকে 
মুসলিমই মনে করতনা। খেয়াল করে দেখবেন ১০ বছর আগেও 
কওমী মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের ভিতর জামাত শিবির ছিল না। জামাত 
শিবির ছিল শুধু আলীয়াতে এবং এরাই সরকারী চাকরী পেত এবং 
এখনো পায়। 


আর কিছুদিন আগে কাওমী থেকে পাশ করা ছাত্রদের কে সরকারী 
চাকরীতে ঢোকার অনুমতি দিল শেখ হাসিনা সরকার। যে কারনে 
জামাত শিবির ঘরানার বাবুনাগরী এবং মামুনুলরা, দেওবন্দ ঘরানার 
হাটহাজারী তথা তথাকথিত হেফাজত ইসলামের দখল নিয়ে নিল 
বৃদ্ধ অসুস্থ শফী সাহেবকে তারই যত্রে গড়া হাটহাজারী মাদ্রাসা এবং 
হেফাজত ইসলামের নেতৃত্ব থেকে টেনে হিচড়ে নামিয়ে। 


শফী সাহেব মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে অসহায়ের মত দেখেছেন ভুল পথে 
পা বাড়ানোর খেসারত। এবং এই উপমহাদেশের যত মসজিদ আছে 
বেশীরভাগ মসজিদের ইমাম এই দেওবন্দের সেমি ওয়াহাবি 
মতবাদের যারা নিজেরাও ইসলাম থেকে বহুদুরে অবস্থান করে। এর 
একটা ছোট উদাহারন দিলেই বুঝে যাবেন। 
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কোরআনে আল্লাহ জ্ঞান অর্জনের উপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, 
ইলম শব্দটার উল্লেখ আছে ৮০০ বারের অধিক। এবং মুসলিম নর- 
নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে আর এদেশে 
দেওবন্দী ধারার সবথেকে বড় মুরুব্বী ফতোয়া দেয় মেয়েদের ৩ 
ক্লাস পড়াশোনা করলেই হবে!' বেশী পড়াশোনা করার দরকার 
নেই। স্বামীর টাকা পয়সা গুনতে পারলেই চলবে। অথচ পুধিবীর 
সর্বপ্রধম বিশ্ববিদ্যালয় মর ক্কোতে ৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
একজন নারী যার নাম ফাতিমা আল ফিহির। 


যেখানে বিজ্ঞান, অংক জ্যামিতিসহ বিজ্ঞানের অন্যন্য ধারা যুক্ত 
ছিল। রাসুল (সাঃ) ১ম স্ত্রী খাদিজা (আঃ) ছিলেন আরবের সবথেকে 
ধনী ব্যবসায়ী এবং যারা ক্যারাভান কোম্পানী সমস্ত আরবের 
সবথেকে বড় এবং তিনি ছিলেন আজকের মতন আধুনিক 
কোম্পানীর সিইও। 


বৃটিশরা কৌশলে এই উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে 
মুসলিমদের ইসলামের থেকে যোজন যোজন মাইল দুরে সরিয়ে 
নিয়ে এসেছে। সবথেকে দুঃখের বিষয় হলো বৃটিশরা চলে গেলেও 
এরা এদের সিলেবাসের উন্নতি ঘটায়নি। কোরআনে বর্নিত প্রতিটি 
নবী রাসূল কে বলেছেন বলে দিতে যে, আমি তোমাদের আল্লাহর 
পথে আহবান করার অথবা জ্ঞান শিক্ষার জন্য মূল্য চাইনা। ইসলাম 
প্রচার করে পয়সা নেয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ কোরআনে। এরা ইসলাম 
বেচে খায় কিন্তু কেয়ামত অবধি চেষ্টা করেও একটা উদাহারন 
দেখাতে পারবে না যে কোন নবী রাসূল পয়সা নিয়েছে কিংবা 


1" মূল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। প্রচলিত পশ্চিমা সেক্যুলার সহশিক্ষা ইসলাম 
ফরজ করে নাই, ধর্মীয় শিক্ষা ফরজ করেছেন,যেটা অনেক বুঝতে ভুল করেন। প্রয়োজনে 
জেনারেল পড়তে পারবে ইসলামী হুকুমত মেনে যেটা বর্তমানে অনুপস্থিত। ইসলামের 
দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ 
গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া 
প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। বিস্তারিত পড়ুন - 
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ওয়াজের নামে ব্যাবসা করেছে। কোরআনের স্পষ্ট আয়াত দেখুন 
আল্লাহ বলছেন, 


১. “বস্তুত, যারা আল্লাহ কিতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন করে 
এবং এর বিনিময়ে পার্থিব তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের পেটে 


আগুন ছাড়া আর কিছুই ঢুকায় না। এবং আল্লাহ হাশরের দিন তাদের 
সঙ্গে কথাও বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। এবং তাদের 
জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। এরাই হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষ যারা 
সঠিক পথের (হেদায়াহ) পরিবর্তে পথত্রষ্টতা (দালালাহ) এবং ক্ষমার 


পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না 
ধের্যশীল”। (সুরা বাকারা ১৭৪) 


২. “তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রকার 
বিনিময় চায় না এবং যারা সঠিক পথে (হেদায়াত) আছে। 


(সূরা ইয়াসিন ২১) 


পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ রাসূলাল্লাহ (সা.) কে সত্য প্রচারের 
বিনিময়ে কোনো মজুরি, সম্পদ, বিনিময় (39)11911, ৬/৪911, 
18//৪10) গ্রহণ না করার জন্য অন্তত ছয়টি আয়াতে নির্দেশ প্রদান 
করেছেন। আন্লাহ বলেছেন, 


৩. তুমি তাদের নিকট কোনো মজুরি দাবি কোরো না। এই বাণী তো 
বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। (সুরা ইউসুফ ১০৪) 


৪. বল! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। 
এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের দলভুক্ত নই। (সূরা সা'দ ৮৬) 
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৫. বল! আমি এর (দ্বীনের) বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আমার 
নিকটআত্মীয়দের (আহলে বাইত) প্রতি মুয়াদ্দাত (প্রকাশ্য প্রেম- 
ভালবাসা ) ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোনো মজুরি চাই না। 
(সূরা শুরা - ২৩) 


£এই আয়াতটি ভাল করে মনে রাখবেন. আপনারা নিজেদের যে মুসলিম 
বলেন বা ইসলাম মানেন সেটার একটি বিনিময় মূল্য আল্লাহ ফরজ করে 
দিয়েছেন আর সেটা হলো আহলে বাইত'*দের প্রতি মুয়াদ্দাত বা প্রকাশ্য 
ভালবাসা এবং প্রেম। আল্লাহ এখানে মুয়াদ্দাত শব্দ ব্যবহার করেছেন 
মুহববতের স্থলে। মুহব্বত আপনি গোপনেও করতে পারেন কিন্ত ম্য়াদ্দাত 
হলো প্রকাশ্য এবং এটিই হলো আপনার ইসলামে ঢোকার বিনিময় মূল্য যেটা 
হলো ফরজ 


তার মানে এই দাড়ায় যে যদি আপনি এটা না মানেন তাহলে আপনি যতই 
ইবাদত বন্দেগী করেন না কেন আপনি ইসলাম কিনতেই পারেননি তো 
আপনার ইবাদতই কি আর বন্দেগীই বা কি। এটিই হলো সেই //9০90 1172 
যেটার গুরুত্ত এবং মাহাত্যু এর বিষয়ে আগের পর্বে অল্প আলোচনা 
করেছিলাম। ] 


৬. তবে কি তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছ যা ওরা একটি 


দুর্বহ বোঝা মনে করে। (সূরা তুর-৪০) 


৭. তাদেরকেই (নবী দেরকেই) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। 
সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর; বল! এর জন্য আমি তোমাদের 
কাছে কোনো মজুরি চাই না। এটা তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ। 


(সুরা আনআম - ৯০) 


"আশ শুরা (৪২:২৩) বিস্তারিত - 
11109:////৬4.1180111100.0017/081917/11161/791183-428848-23 
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৮. (হে মোহাম্মদ!) তমি কি তাদের নিকট কোনো রি চাও? তোমার 
প্রতিপালকের প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিষিকদাতা। 


(সূরা মুমিনুন: ৭২) 


প্রত্যেক নবী-রাসূল তাদের জাতির উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ ঘোষণা 
দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার 
বিনিময় রয়েছে আল্লাহর কাছে। এ বিষয়ে নবী রাসুলদের (আঃ) 
বেশ কয়েকজনের ঘোষণা আল্লাহ দৃষ্টান্তস্বরূপ পবিত্র কোরআনেও 
সন্নিবেশিত করেছেন। 


৯. নূহ (আঃ) এর ঘোষণাঃ হে আমার সম্প্রদায়৷ এর পরিবর্তে আমি 
তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর 
নিকট। (সুরা হুদ-২৯) 


১০. হুদ (আঃ) এর ঘোষণাঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে 


তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাই না। আমার পারিশ্রমিক তারই 
নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও বুদ্ধি (আক্ল) 
খাটাবে না। (সুরা হুদ-৫১) 


১১. নুহ (আঃ) এর ঘোষণাঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো 
পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল বিশ্বজাহানের 
প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। (সূরা শু“আরা ১০৯) 


১২. সালেহ (আঃ) এর ঘোষণাঃ আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো 


পারিশ্রমিক চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট 
রয়েছে। (সূরা শু“আরা-১৪৫) 
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১৩. লুত (আঃ) এর ঘোষণাঃ এর জন্য আমি কোনো মজুরি চাই না। 
আমার মজুরি জগতসমুহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। 


(সূরা শু'আরা-১৬৪) 


১৪. নুহ (আঃ) এর ঘোষণাঃ যদি তোমরা আমার কথা না শোনো তাহলে 
জেনে রাখ, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই নি। আমার 
প্রতিদান কেবল আল্লাহর নিকট এবং আমাকে মুসলিম (সত্যের প্রতি 
সমর্থিত) হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। (সুরা ইউনুস ৭২) 


১৫. হুদ (আঃ) এর ঘোষণাঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো 


মজুরি চাচ্ছি না। আমার পারিশ্রমিক তারই নিকট যিনি এই 
বিশ্বজাহানের শ্রষ্টা। (সুরা শু'আরা ১২৭) 


১৬. শোয়েব (আঃ) এর ঘোষণাঃ: আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো 


মূল্য চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। 


(সূরা শু'আরা-১৮০) 


ধর্মের কোনো কাজ করে নবী ও রসূলরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন 
না, সুতরাং তাদের অনুসারী উম্মতের জন্যও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা 
বৈধ নয়। তবু পূর্ববর্তী কিতাবধারী জাতিগুলোর মধ্যে একটি 
ধর্মজীবী পুরোহিত শ্রেণির উত্থান হয়েছিল যারা ধর্মের মূল শিক্ষাকে 
বিকৃত করে ফেলেছে। তাদের সেই অপকর্মের ইতিহাস পবিত্র 
কোরআনে আল্লাহ বারংবার উল্লেখ করেছেন যেন আখেরি নবীর 
(সা.) উম্মাহর মধ্যে এমন ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উদ্তব না হয়। আল্লাহ 
বনী ইসরাইলকে বলেছিলেন, 
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১৭. তোমরা কিতাবের প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর তুচ্ছমূল্যে 
আমার আয়াত বিক্রি করো না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। 


তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্তেও সত্যকে 
গোপন করো না। (সুরা বাকারা ৪১, ৪২) 


১৮. আল্লাহ যখন তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা 
নিশ্চয়ই এটা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে এবং তা গোপন করবে না। 
কিন্তু তারা তা তাদের পেছনে নিক্ষেপ করল এবং খুব কম মূল্যে বিক্রয় 
করল, অতএব তারা যা কিনল তা নিকৃষ্টতর। (সুরা ইমরান ১৮৭) 


১৯. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও নিজের ওয়াদা সামান্য মূল্যে 
বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। আল্লাহ বিচার দিবসে 
তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। আল্লাহ 
এদেরকে পাপ থেকে পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্যে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা ইমরান ৭৭) 


২০. তাদের (নবী ও প্রকৃত মুমিনের) পরে আসলো অপদার্থ 
উত্তরাধিকারীগণ, তারা সালাহ (নামাজ) বিকৃত ও নষ্ট করল ও লালসা 


পরবশ হললো। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করবে। (সূরা মারইয়াম ৫৯)? 


1" সূরা মারইয়াম, আয়াত ৫৯ 
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২১. তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে 


কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ 
করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা 
বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর 
তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব 
আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ 
করে। (সূরা ইমরান ৭৮) 


২২. সুতরাং দুরভো তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে 


এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে: এটা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। 
তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য তারা শান্তিপ্রাপ্ত হবে এবং তারা 


যা উপার্জন করেছে সেজন্যও তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। (সূরা বাকারা ৭৯) 


২৩. হে মুমিনগণ! অধিকাংশ আলেম ও সুফিবাদীরা মানুষের সম্পদ 
অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। 


তারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে। 


তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের 
আগুনে তা (সোনা ও রূপা) উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের 
ললাট, পার্থ ও পুষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (বলা হবে), এগুলো যা 
তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং সে সঞ্চিত সম্পদের 
স্বাদ আস্বাদন করো। (সুরা তওবা ৩৪-৩৫) 


হাদিসে রাসুল (সা.) 


১. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে পাওয়া যায়, রাসূলাল্লাহ 
(সা.) সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা 
পরিবেষ্টিত রয়েছ। তোমরা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে থাকো। 
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বর্তমান। অদূর ভবিষ্যতে এমন এক 
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যামানা আসবে যখন তীরের ফলক যেরূপ সোজা করা হয় লোকেরা 
কোর'আন তেলাওয়াতকে সেভাবে সোজা করবে। তারা দ্রুত 
তেলাওয়াত করে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করবে এবং এতে 
তাদের কোনো বিলম্ব সহ্য হবে না। (ভূমিকা, তাফসির ইবনে কাসীর)। 


২. উবাদা ইবন সামিত (রা.) বলেন, “আমি আহলে-সুফফার কিছু 


লোককে লেখা এবং কোর“আন পড়া শেখাতাম। তখন তাদের একজন 


আমার জন্য একটি ধনুক হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। তখন আমি 
ধারণা করি যে, এ তো কোন মাল (সম্পদ) নয়, আমি এ দিয়ে আল্লাহর 
রাস্তায় তীরন্দাধী করবো। 


এরপর রাসূলাল্লাহর (স.) নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আমি যাদের কোর'আন পড়া 
এবং লিখা শিখাই, তাদের একজন আমাকে হাদিয়া হিসেবে একটি খনুক 
প্রদান করেছেন, যা কোন সম্পদই নয়। আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাভায় 
তীরন্দাধী করবো। তিনি (স.) বলেন: তুমি যদি তোমার গলায় 


জাহান্নামের কোন বেড়ি পারাতে চাও তবে তুমি তা গ্রহণ করো।' (আবু 
দাউদ, চতুর্থ খণ্ড, হাদিস-৩৩৮১)। 


৩. রাসূলাল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, “এমন সময় আসবে যখন (১) 
ইসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) 


জীকজমকপর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে সেখানে 


সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) থাকবে না, (৪) আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম 
জীব হবে আমার উন্মাহর আলেম সমাজ, (৫) তাদের সৃষ্ট ফেতনা 
তাদের দিকেই ধাবিত হবে (আলী রাঃ. থেকে বায়হাকি, মেশকাত)। 


৪. ওসমান বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস। তিনি বলেন, 
রাসূলাল্লাহ আমাকে আমার গোত্রের ইমাম (নেতা) নিযুক্ত করে 
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বললেন, “তোমাকে তাদের ইমাম করা হলো। তমি 
ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে 


মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করবে যে আযানের কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে 
না (নাসাঈ, তিরমিযী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)।” 


যে বিষয়গুলো আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী হারাম এবং রাসূলুল্লাহ 
(সা.) পবিত্র জীবনীতে যেগুলোর বৈধতার নিদর্শনও খুঁজে পাওয়া 
যায় না, সেগুলোকে কোনো অসিলায় বৈধতা দেওয়ার কোনো 
সুযোগ নেই। 


পবিত্র কোর'আনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ বিবেচনা করে 
আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আল্লাহর কোনো আদেশ, 
নির্দেশ, বিধান গোপন করা যাবে না এবং দ্বীনের কোনো কাজ করে 
অর্থ গ্রহণ করা আগুন খাওয়ার সমতুল্য অর্থাৎ হারাম। যারা এই 
কাজ করবে তারা পথভ্রষ্ট। যারা ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে অর্থ আশা 
করে তাদের ইন্তেবা অর্থাৎ আনুগত্য ও অনুসরণ করা যাবে না। 
মুমিনের আনুগত্য করার নিদর্শন হচ্ছে নামাজ। সুতরাং যারা 
বিনিময় নিবে তাদের পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ হবে কিনা 
আপনারাই ভেবে দেখেন। 


একইভাবে পবিত্র কোর'আন পাঠ করে বা দীন শিক্ষা দিয়ে অর্থ 
উপার্জন করতে আল্লাহর রাসূল সরাসরি নিষেধ করেছেন। নামাজ 
পড়িয়ে, খোতবা দিয়ে, ওয়াজ করে, কোর'আন খতম করে, 
কোর'আন শিক্ষা দিয়ে, তাসাউফ শিক্ষা দিয়ে, মাজার বা দরবার 
শরীফের নামে অর্থ উপার্জন করা হয়। এ সবকিছুই শরিয়তের 
দৃষ্টিতে হারাম।” 


£৫ অর্থাৎ কোরআন শিক্ষা দিয়ে বা দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া বিনিময়ে দাবি করতে পারবে না যে 
আমাকে এতো টাকা দিতে হবে। বরং মুসল্লিরা খুশিমনে হাদিয়া যা দিবে তাই নিতে হবে। 
হাদিয়া দেওয়া জায়েয এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ। বিস্তারিত দেখুনঃ 
111009://017011-00177/1000010765 
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যে বিষয়গুলো আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী হারাম এবং রাসূলুল্লাহ 
(সা.) পবিত্র জীবনীতে যেগুলোর বৈধতার নিদর্শনও খুঁজে পাওয়া 
যায় না, সেগুলোকে কোনো অসিলায় বৈধতা দেওয়ার কোনো 
সুযোগই নেই। সুতরাং যারা ধর্মীয় কাজ করে কোনো বিনিময় নেবে 
না এবং নিজে সত্যের উপর অটল থাকবে কেবল তাদের অনুসরণ, 
আনুগত্য করাই জায়েজ হবে। 


এখন আপনারা বলতে পারেন যে, এই ইমামদের সংসার চলবে 
কিভাবে? তো ভাই নবী রাসূলদের সংসার কিভাবে চলেছে? তারা 
ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি কাজ করেছেন আর তাই দিয়ে সংসার 
চালিয়েছেন। আর আপনাকে তো কেউ বলেনি এই রাস্তায় আসতে, 
আপনি অন্য রাস্তায় যান। আমরা যারা মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামায 
পড়ছি তারা ৫/৭ টা সুরা সবাই জানি। আমাদের ভিতর সহজেই 
ইমামতি করতে পারি যে কেউ। তাতে পয়সাও দেয়া লাগল না এবং 
কোরআনের নির্দেশও অমান্য করা হলোনা। মসজিদ কমিটি নিয়ে 
ইদানিং দেখি ভোটাভুটিও হয়। তো তারাও এই দায়িত্ব পালন করতে 
পারেন। 


এই উপমহাদেশে ওয়াহাবী আরেক গ্রুপ ছিল যার গুরু মুহাম্মাদ 
হোসেন বাটালভী বৃটিশ ভাইসরয় এর কাছে আবেদন করে 
তাদেরকে যেন এখন থেকে ওয়াহাবী না বলে “আহলে হাদিস” বলা 
হয়। তার আবেদন গৃহিত হলো সে ফতোয়া দেয়, বৃটিশদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ হারাম। (ইস্তিসাল ফি মাসাসিদ জিহাদ) 


ওয়াহাবীরা বিশ্বে ৪টি নামে পরিচিত। ওয়াহাবি, নজদী, কথিত 
সালাফি এবং আহলে হাদিস। এখন যদি আপনাদের সন্দেহ হয় 
তাহলে ইন্টারনেট আপনার হাতেই আছে। যা বলেছি তা একে একে 
মিলিয়ে নেন। আমার এসব খুড়ে বের করতে ২১ বছর সময় 
লাগছে। যেহেতু আপনাদেরকে আমি পয়েন্টগুলো ধরিয়ে দিলাম 
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সেহেতু আপনাদের এত সময় লাগবেনা, কয়েক মাসের ভিতর বুঝে 
যাবেন কিভাবে আপনাদের ধোঁকা দিয়ে রাখা হয়েছে। 


বৃটিশরা আরেকটি দল তৈরী করে আহমদীয়া নামে। এরাও বাতিল 
আরেকটি দল। বাহাই নামের শিয়াদের ভিতর আরেকটি দলকে 
পুষ্ঠপোষকতা করে বৃটিশরা কিন্তু শিয়াদের দাপটে এরা টিকতে 
পারেনি। বলা যায় এদেরকে তাড়িয়ে ইরান থেকে বের করে 
দিয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে যাকে আজিজ মুহাম্মাদ ভাই নামে 
জানি তার নাম আসলে আজিজ মুহাম্মাদ বাহাই। সে এই ধর্মের 
একজন। সে যে একজন মাফিয়া সেটা সবাই জানে এবং তার 
শক্তির উৎস কারা এবার বুঝে নেন। 


জায়োনিস্টরা মুলত সৌদি আরবকে দিয়ে এই তথাকথিত ইসলামী 
দলগুলোকে নিয়ন্ত্রন করে বিপুল পরিমান টাকা দিয়ে। একারনে 
এরা জানেনা যে এরা আসলে খাজারিয়াদের হয়ে তাদেরই মিশনে 
কাজ করছে অথচ এরা বিশ্বাস করে যে এরা ইসলামের জন্য 
করছে। এরা জন্মের শুরু থেকেই জায়োনিস্টদের গোলাম। এরা 
ইসলামের নামে আরব ওয়াহাবীজম এবং আরব জাতীয়তাবাদ 
মিক্সড করে বিশ্বের নিরীহ কোটি কোটি মানুষকে ইসলাম থেকে 
সরিয়ে নিয়েছে। যে কারনে আজ ১০০ বছর পর বিশ্বের ৭০ % 
সুন্নীরা জানেই না যে আসলে তারা সুন্নীইজমের নামে ওয়াহাবিজম 
অনুসরন করছে যেটা ইসলাম থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে আর 
এরাই এখন আলেম, মুফতি সেজে ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। 


সমাপ্ত 
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লেখক সর্বমোট ৫টি পর্ব লিখেছেন। তারপর বিরতি দিয়েছেন ৫নং 
পর্বের শেষে নিচে যেগুলো নিয়ে লিখার কথা বলেছেন তা বন্ধ হয়ে 
যায়। অতএব আপনারা দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়েছেন, কিছু হলেও 
বুঝেছেন। চেষ্টা করে দেখেন তো নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাকে 


দিয়ে হবে কিনা? (1./5) 


ক সামনের পবর্তে ভলারকে সৌদীরা কিভাবে পৃথিবীর রিজার্ভ কারেন্সি 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কলকাঠি নেড়েছে সেই তথ্য প্রমান দিব। 


ক এবং এরা কিভাবে পাকিস্তানকে খবংস করছে জেটাও জানাব । আর 
যদি দেখি আজকের পর আপনারা হজম করতে পেরেছেন তাহলে সামনে 
পরবর্গলোতে 


ক //909৫1/16 কেন এত অধিক গুরুত্বপুর্ণ বা এর হাকিকত বা স্বরুপ কি 
আর 


ক্*10/120/01720/0 বা শয়তানের উপাসনার সাথে এর কি সম্পর্ক এবং 
সামনে যে তুফান আসছে সেটার উপর বিজ্ঞান, কোরআন ও হাদিস এবং 
রাজনৈতিক তথা প্রমান দিয়ে আলোকপাত করব। 
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